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গসাক্রভিন্ফ হিল্লা । 


বিনা ওষধে ও বিনা অস্ত্রাধাতে 
মহজ ও কঠিন সকল.রোগের চিকিৎসা । 
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প্রণেতা ও প্রকাশক-_ 
শ্রীদর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য ৷ 
সৈদাবাদ, খাগড়া পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ | 
তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৫ | আহিন 
সস 
দাল্লিজ্জ ন্বিজ্িন্আা। 
আুনহনাত অঙ্কান্বাহ্য । 
সববাবাহ, ফ্তানককা ঘী:, ভুহিতাবাহ। 
পাটি (টি এ. , 
বহরমপুর, সতারত্ব যন্ত্রে 
শ্ীললিতমোহন চৌধুরী প্রিন্টার খারা মুক্রিত। 
মুল্য মায় ডাকমাশুল--বার আনা মার । 


আত্ম-বিবরণ ৷ 


| মাকসার জালে মাতঙ্গ রেখেছে । যে লোক পদব্রজে 
হাজার মাইল ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ, পর্ধে হাটিয়াছে, যে 
রেল, স্রিমারে নানা স্থানে গিয়াছে, আজ সে কাল ব্যাধিতে 
ভইয়া, রোগ-শব্যা আলিঙ্গন করিয়াছে । গত বৎসর ১৭ই ধৈশ্‌ 
শীবৃন্মাবনধামে পরিবার রজঃ প্রান্ত হইয়াছেন). তারপর [| 
৮.ব,ডা; 8]. 8.8.0.., 8.৭. প্রভৃতি রেলে পরিজ 
ফালে, এই কাল ব্যাধির উ্ব। যোপলাদের গাড়ির মত 
পশ্চিমায় বোঁধাই, তার উপর নিষিবণপূর্ণ মোসাফিরখানা, 
রোগের জতুর 'ঘর। আমার 'জীওন কাঠি” সাহার হস্তে ছি 
তাই মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়! 'আছি। তাছার নিকট « 
অমুদ্রিত, প্রান্কৃতিক চিকিৎসার ও দেশ ভ্রমণের 1455. 
যদি জীবন পাই, ্রারতিক চিকিৎসার উত্তর ভাগ শারদীয় পু 
পর মুক্রিত হইবে । উহা পাশ্চাত্যের অনুবৃত্তি হইবে না, আ 
খধিগণের পদ্দাঙ্চ স্মরণ করিয়া! এবং আত্ম জ্ঞানে লিপ্ত হইবে 
অলমতি বিস্তরে_১৩৪৫। ২১শে আঙ্ছিন। 
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ব্যাবিগ্রস্তের একদপ খাছ) সাধারণের শন্যন্প । বাধিত 
দ্রবা, যখাসন্তব ্সাভানিক অবস্থার বারে খারে ও অল্প 
মাণে খান | যে খাস্ভ আানর। খাইর। গা) উহার 
ভন না করিয়া) শুধু খাছোর দ্বারাই সকল বাপি আরোগ্য 
তেপার।যার। জেল! বড়ই প্রবল আশ উহার বদ্ধন ঠিক 
জাবনের এইটা সনয় আসে, 
ন মনট। পু) উহ খাই) উহ। খাই করে। ছিন্নমন্তার মত) 
জর গল: কাটিয়' নিজের এক্ত পান করার) এই সময় | ইহ] 
ভাবিক ক্ষুধা নহে, ঈহা ব্যানির ক্ষুণা। মরীচিকার মত) একটা 
গর ভান, আমাদের মনকে ভ্রান্ত করে। এ ক্ষপা খাইবার 
7 আমাদিগকে হ্বরিত ভাড়না করে, কিলু মনঃসন্ঠোর করিয়। 
হিতে গ পার্রি না ও এক্রপ খাওয়ার পর বাধি দেখা দেয় 
সকালে চ। পান কর। অভ্যাম থাকিলে। তাহ ছাড়িতে 
বে। প্রকৃতি সকাল ও বিকালকে সিদ্ধ করিয়াছেন, তবে 
খাইয়। এ সময় দ্ুইটাকে গরম করা কেন? ঢা একটা! 
শাবিশের) সময় বহিয়া গেলে, কিম্বা না খাইলে, গরম কম 
লে, চা বেশী, কি কম হইলে, কেমন বৌধ হয়; এইরূপ হওয়। 
গার ধর্ম। 61০96611 ( এককালীন নেশাবর্জনবাদী ) 


২ প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 


মহোদরদিগের মনোযোগ এ নিষয়ে ম্তাস্ত করিতে অনুরোধ করি । 
রোগার হাত ও পা, ঠাশার সময় অত ঠাপ্চা বোধ হয়, তাহার 
কারণ, শরীরের সমস্ত গরম আসিয়! পেটে জড় হয়, এ পেটের 
গরম যাহাতে সমস্ত শরীরে ছড়াইতে, হাত পা গরম হইতে পারে 
তাহাত করুন । গরম পেটে আবার গরম ঢা দেওয়া 
কেন % ঢাকে আনেকে পাঁচন ভাবিয়া «“ওবধার্থে পান করিয়া 
থাকেন, পাচন পাকের একটা নিয়ম € 7০10০) আছে, কিন্তু 
এদেশে যে নিয়মে চা তৈয়ার করা হয়, তাহার সহিত পীচন 
পাকের নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম দেখা! যায় । আহার প্রবেশোর 
দ্বারে ( মুখে ), প্রক্রতি কেবলি প্রহরী (দাতের সারি ) সাজা- 
উয়! রাখিরাছেন) ইহ] দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে এ 
পথে আহারার যাহা যাইবে, তাহা দন্তের বিষয়ীভূত হওয়া! চাই” 
আর্থাৎ যাহা চর্ববণ করিয়া খাওয়া যায় এমন হইবে । আপনার! 
সদাই দন্তকে মৌসহারা দিবার জন্য ব্যাধুল হন, কেবলি তর 
জলীয় খাস খাইয়া খাকেনঃ সেই জন্য অকালে দন্তগণ কাল" 
পতিত হয়। চর্ববণ করিয়] খাইলে দাত অনেক দিন স্থায়ী 
আমাদিগের দীত, এমন নাঁজুব যে, একটা অস্র ফল খাই 
স্থবির হয় । আমার চিবাইতে পারে না। তরল খাছ 

যেমন দরকার নাই, শরীরেরও তেমনি দরকার কম। চা 
কেন, সমস্ত পানকেই এ হিসাবে আমরা কমাইতে বলি, তৃ 
সময়, রৌদ্র বাস লাগে, এমন জল (নদী, পুকুর কি কৃপের 
পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিবেন 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা। ৩ 


সকালের জল খাইবার. সময় ৫137০4418১1 )) সময়ের- 
টসগ্ভঃফল, মুগ কিম্বা বুট ভিজা, দেশী চিনি কিংবা গুড় দিয়া 
/খাইবেন | «সময়ের সগ্ভঃ' কথা দুউট। একটু বুঝুন 1 সময়ের 
ক্সর্থাৎ বৈশাখ মাসে তরমুজ খরমুজ, জোষ্ঠ আষাটে মাম কাঠাল 
িতাদি, সগ্ভঃ অথাৎ খাইবার অবাবহিত পুবেব গাছ হইতে 
পারা, ঘরে রাখা কিন্বা বিদেশ হইত আমদানী কর! নহে । 
স্ফলে স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক বল হয় । আপনার যদি ফল 
আহার করেন, তবে দেশ্িনেশ। প্রক্াতি আপনাদের জহ্য ৩৬৫ 
দিনে কত প্রকার অম্বত ফল প্রসব করিয়। গাপনাদের পরিতোব 
সাধন করিতেছেন । আমারদিগের ফলাহারী পুর্ববপুরুষগণ কত 
দীর্ঘাযুঃ ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতের উন্নততম 
স্থান অধিকার করিরা গিয়াছেন। তবে দুর্বল হইবেন, লেখা- 
পড়া কীজ-কম্ম হইবে 1 বলিয়া এত ভয় পান কেণ ৭ কালীনিক 
€ 711০0750081 ) জগত ছাড়িয়| বাস্তব (1১1,001) জগতে 
আনন, দেখ যাউক+ কিসে কি হয়। আর কিসেকি না হয়। 
স্ুহরবাসীদিগের সঃ ফল পাওয়ার সুযোগ কম্ঠ আগতা। তাহা 
_শকে বিদেশ ও পল্লী হইহাতে আমদাণী কলে জলযোগ সমাপন 
হইবে। দেশজ ফল না পাইলে; কিন্বা পথ চলিতে 

খন (5095০৭ ) ফল খাওয়। যাইতে পারে। পুর্বে “দেশী” 
একটা শব্দ ব্যবহার কর হইয়াছে । দেশী চিনি আক 

তৈরার হয়, আক, স্বভাবতঃ খান বস্ত, আর বিট প্রভৃতি 
বিলাতি চিনি হর, বিট খানের অনুপযোগী । যাহা 


৪ প্রাকৃতিক চিকিৎসা | 


স্বাভাবিক ( প্রাথমিক ) অবস্থায় খাওয়। যার, ভাহার বিকৃতি 
খাওয়া যাইতে পারে, ইহাই নিয়ম । বিটে যেমন চিশিভাগ 
পাওয়া যার, অমন চিনিভাগ আনেক বম্ত্রতে আছে । আাপনি 
কি তাহা খাইতে পারেন £ আর আামদানলী জিনিস সাঃ ভয় না 
যে জিনিস যত সময় অতিক্রম করে, সেজিনিস তত ঞুরুপাক হয়, 
অথণৎ পেট গরম করে । 

আপনারা যে জলযোগের কাধ্যটি সর্বতোভাবে মরার 
উপর বরাত দিয়া রাখিয়াছেন। উহা। ভাল নহে। নিজের ক্ষুধা 
পাইলে, কিন্ব। কুটুন্ঘ আদিলে, পয়সা লইয়া দৌড়ান) উহা কি 
ভাল? খাবার কিনেন, না ব্যাধি কিশেন ? বাজারের বার 
আনা “খাবার” আপনাদের দৈনন্দিন আয় খাইবার জন্যা প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । গোয়ালার প্রিনিষ ও কীচা সন্দেশ অনেকাংশে 
ভাল হইতে পারে» কিন্তু পক্কান্ন খাইবার সমর বিশেন সাবধান 
হইবেন। পুর্বে চিনি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি, ময়দা ও ঘ্বৃত ও 
নিঙার সম্বন্ধে আর কয়েকটা কথা লিখিতেছি। চিনি সন্বন্দে যে 
কথা, ময়দার সম্বন্ধেও সেই কথা । ময়রার! বে ময়দা সাধারণতঃ 
ব্যবহার করে, উহা কলের, কলে অনেক স্থানে গম বাতীভ অন্য 
অখাছ্ বীজ ভেজাল করিয়া মদ] প্রস্থৃত করা হয়। হার কলে 
ময়দ। ঠিক জশাতার হ্যায় পিষিয়া গুড়া করা হয় ন!) অন্য রকমে 
ড়া কর। হয়, বিলাতের পণ্ডিতেরাও কলে প্রস্থুত ময়দার 
পক্ষপাতী নাহেন, তীহারাও জতায় পেন। মঞ্দার উপকারিত 
উপলদ্ধি করিয়াছেন । ঘ্বত দেবভোগা জিনিব, কিন্ছু সময 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ৫ 


সময়ে পথ চলিতে ময়রার দোকানে যে ত্বতের গন্ধ পাওয়। যায়। 
সেরূপ গন্ধ নিমতলা ঘাট দিয়া যাইতে পাওয়া যায় কি না 
সন্দেহ। বাজারের অবস্থা এমন যে, ষে সকল দ্বত সাধারণতঃ 
বিক্রীত হয়, তাহাতে হয় বাদাম কি মৌয়া ইত্যাদির তেল 
. ভেজাল গাছে, নয়ত চর্বিব আছে । আ্ত্রাণে, আঙ্গাদানে ভাল গো 
মহিনের ঘ্ৃত কয়টি দোকানে পাওয়া যায়? আর যাহ! পাওয়া 
যায়, "তাহাতে গ্রহৃন্থের ঘর চজিতে পারে, কিন্তু দোকান চলিতে 
পারে না| খাঁটি জিনিন যদি কোন দোকানদার রাখিল, 
তখন আপনারা দরিদ্র ভইেন। আত চড়া দর দিতে 
পারিলেন না? কেন) রোজ খাবার খান) এক দিন বাদ 
এক দিন খান শা? খাবার না খাইলে মানুষ মরে না| 
 নিঙার বলিয়। পুর্বেব একটী শব্দ লিখিয়াছি, নিঙার অর্থাৎ শেষ, 
আজ এক মণ প্ত পোড়াইয়] এক সের থাকিল, আবাল কাল এ 
সেরে আর এক মণ দিয়া কাজ করার পর, মনে করুন, দুই সের 
থাকিল। আবার এ ড্ুই সেরে ঘ্বুত যোগ হইয়া খরচ হওয়ার পর, 
খানিক ফ্বাত অবশিষ্ট অর্থাৎ নিডার গাকিল। এইরূপে নিতা 
নুতন ঘত নিগারের সহিত যোগ হইয়া! রামনবমীর নিঙার দুর্গোত- 
পবের মহানবমীতে আসিয়া ঠেকে । হোমিওপ্যাথিক মতে 
কহিতে গেলে, কহিতে হয়, আদত জিনিষের (2)00161 
[17000079) ২০০ শত ভাইলিউসন হইয়াছে! হোমিওপ্যাথি 
বীজ (নিঙার ) শক্তির গুণ জানেন শুধু, কিন্তু আমর! এ বীজ 
শত্তির দোষ সম্পূর্ণ অবগত আছি ॥ বিজ্ঞান জানেন নল] বলিয়া, 
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আাপশারা নিডারকে অবহেলা করিবেন না, নিভার হইতে সাবধান 
হইবেন) আইন জানে না বলির। দোনী কবে শান্তি হইাভে অব্যা- 
হতি পায় ? আপনাদের ঘরে এক দিণের খাবার দ্বিতীর দিন 
বাসা হয়, অর্থাত না খাইবার মত হয়, কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, 
ময়রারা তাহাদের দোকানের খাবার বানী বলিয়। ফেলিয়। কিন্বা 
আলাদা রাখিয়। দের কি % তাহাদের কড়াই মাজিতে দেখিয়া 
ছেল কি? নিগার দোব ঘ্বুতে যেমন ভয়) সেইলপ সের! 
প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে । আপনারা চ1 খাবার সয় ইংরাজের 
অনুকরণ করেন, কিন্তু খাবার খাইবার বিদয়ে করেন না, এইটি 
বড়ই দুঃখের কথ । গহৃস্ছের হাড়ি, কড়া প্রভৃতি নিত্য মাজা 
কিন্বা বদলান চলিতে পারে না, সেই জন্য হেসেলের সৃষ্টি । 
যেম” দেবতাকে হেসেলের জিনিব দেওয়। হয় না, এরূপ 
রোগীকে হেলসেলের তৈয়ার খাছ্ভ দেওয়া উচিত নয়। 

চাল, দাল, শাক, তরকারা, মাছ, দুধ, এই সকল দেশের 
প্রধান খাছ) ধশী গরীবের ইহাই প্রধান আহার, উহার সন্থান্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক | ধান হইতে চাউলকে বিভিন্ন 
করিলে, উহার জননী শক্তি অর্থাৎ পুনরায় ধান গাছ স্জনের 
ক্ষমত। নষ্ট হইয়া যায়, দালেরও খোসা ছাড়াইলে এরূপ জননী 
শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়! চাউল কি দাইলের প্রাণ 
এককালীন বিনষ্ট হয় না, এ সকল প্রাণময় খাছ্ের গাহারে, 
আমরা নিত্য নূতন প্রাণে উজ্জীবিত হই। একটা চাউলের 
আজ যেটুকু প্রাণ (শক্তি ) আছে, কাল উহা হইতে কমিয়া” 
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যাইবে, পরম্ম আরও কমিবে, ইত্যাদি । বৃদ্ধের জীবনা 
শক্তি বেমন নিতা কমিয়া যায় ও জগতের জন্য ক্রমশঃ অপ্রযো- 
জনীয় হইয়| পড়ে। এইদ্ধপ সমস্ত আহারীর সামগ্রী, শুধু 
চাউল কেন, প্রকৃত গাহারের সময়ের পর ক্রমশঃ আগ্রয়োজনীয় 
হর্থাৎ গুরুপাক ভয়। অগ্ি দ্বারা যেমন পাক হর, কালের 
দ্বারী 2 £রপ পাক হইয়। পাকে) কালএ প্রতভোক বঙ্গকে লইয়া 
পরতিক্ষণে কেয়া করিতেছেন) নৃতনাকে পুরাতন করিতেছেন, কাল 
চলকে পাকাইতেছেন | গাজ শবানের চাউলে আগহারণ 
মাসে যেটুকু প্রাণ পাইবেন । আগামী বনে কার্তিক মাসে 
জানিনেল, সে প্রাণট্রঞ্ক কমিয়। গিয়াছেঃ চাউল বৃদ্ধ) কিঞ্চিত 
&রুপাক ভইয়াছে । এ ক্ষেত্রে আমর। এখনকার চাউলকে 
লঘুপাক ও এক বশুসর পরের চাউলকে গুরুপাক বলিতেছি : 
এখনকার চাউলকে শরারের পাক্ষে উপকারা ও লঘুপাক এবং 
এক বওসর পরের ঢচাউলকে শরীরের পক্ষে কম উপকারী ও 
ধরুপাক বলিহেডি | নৃতন চাউল পরিমাণে কম খাইতে 
হইবে । কিন্তু জগতে গাপনার| ইহার বিপরাত শুনিতে পাইধ। 
গাকেল 1 কবিরাজ মহাশয়ের! এবং ডাভার বাবুর কত 
বগুসরের কীটোচ্ছিম্ট চাউল রোগার জন্য বাবস্থা করিয়। পাকেন। 
গামাদের মনে হয়, খান্ভ বখনই মানুলের খাইবার আঅযোগা হয়) 
ভমনি প্রকুতি উহ! কীট দ্বারা খাওয়াইতে আর্ত করেন । 
নূতন চাউলে প্রাণ বেশী, তজ্জন্য ইহার ক্রিয়া-শক্তি বণ, 
পুরাতন চাউলের প্রাণ কম তজ্জন্য ক্ষমতাবিহীন। নূতন চাউল 
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পেটে গিয়। শরীরের আবদ্ধ মলকে বাহির করিয়া দেয়, কিন্থা 
দিবার চেষ্ট। করে । পুরাতন চাউলের সে ক্ষমতা কোখায় ? 
উহ| মলক্ে খাটার না, উপরন্থ নিজে মল হইন্না শরীরে বসিয়া 
থাকে । এই মলকে বাতির করিয়া দিবার জন্য ডাক্তারেরা 
জোলাপের ব্যবস্থ। করির়। থাকেশ, তবে দাস্ত হওয়ার ভয় পাল 
কেন ?--যদিও দোশে “মল ভাণ্ডং ন চালয়েও্। ব্যবস্থা চির- 
প্রচলিত । জোলাপের বাহ, উহা ভেল্গি বিশেব, উহাতে 
শরীরের সকল প্রকার মল বাহির কিতে পারে শা, জোলাপের 
পর হইতে আবার কোষ্ঠ ব্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখন আবার 
জোলাপ চাই । চিরাদন যদি জোলাপ লইয়া বাহ্য করিলেন» 
সে ত জোলাপে বাহ করিল, আপনি কি করিলেন ? আপনি 
নিজে স্বাভাবিক বাহ যাইবার চেষ্টা করুন | জোলাপের 
বাহে সন্তুষ্ট ভওয়া, গার পরের মল দেখিয়া সম্কুম্ট হওয়া 
প্রায় একই কথ। | 

জীব-জগতে মন্ুষ্যের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব যে, তাহারা 
পাক করিয়া খায় । পাক সম্বন্দে কিছু বলিবার আছে | 
লঘুপাক খাদক খাইতে হইবে, গুরুপাক খাছ সাধ্যমত বাদ 
দিতে হইবে । লঘুপাক, অর্থা অগ্সির জ্বাল কম সময় হইলে 
লঘুপাক হয়, আর বেশী সময় ভ্বাল হইলে গুরুপাক | লঘুপাকে 
আগুনের আচ কম হইবে এবং ভাল ধীরে ধীরে হইবে, কাঠের 
জ্রাল লঘুপাক। কয়লার জ্বাল গুরুপাক, কারণ উহাতে জীচ 
কড়া হয় এবং বড় তাড়াতাড়ি পাক হয় । প্রকৃতি কয়লাকে বাস্ধ 
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জগতের অন্তরালে রাখিয়া ছিলেন, কিস্ক কৌশলী মানব এ মেদিনী 
গর্ভের ময়লাগুলাকে টাশিয়া বাহির করিতেছে; উহার যেমণ 
রং, আর পোড়াউলে তেমনি বু এবং তীক্ষ গন্ধ ভাড়ে। ( উষ্ণ) 
উধ্ণা চাউল লঘুপাক নভে, গুরুপাকঃ কারণ একবার পান সিদ্ধ 
করিয়া টহাকে 'তয়ার করা হয়, দ্বিতীগ্প বার রীবিয়া খাওয়া হয়। 
শত” পপাতন লইয়! পুলে যেমন আমাদের সহিত দেশ-প্রচলিত 
মতের বৈপরীতা দেখাউয়াডি, বেশী ও কম দ্রা“লও এরূপ মত 
বৈপরাতা আছে |. এক কথায় বলিয়া রাখি যে, যতউ পাক 
করা যাইবে ততই সেই জিনিখের জীবশী-শক্তি ভাস হউবে। 
অপার, কম জীবনী শন্তি বিশিষ্ট জিনিব। যদিও বেশী মঃত্রায় 
খাওয়। যায়, কিন্তু মা শরারের বিশেষ উপকার হয় না| 
পাকের সমর, খাটিলে পাক দ্রব্য খরুপাক হর | আখীটা 
সকালের তরকারা বৈকালে চলে, কিন্তু খীট। তরকারি ৫বকালে 
গন্ধ ও অন হইয়া যায় | যাহা হউক) শ্ভির মনে শাভার 
করিবেন, কোন চিন্তা; কি গল্প এ সময়ে করিবেন লা। 
আপনার মুখ দিয়া হগবান খাউতোছেল) এউ'টী (ঘন মানে সাঁখিবেন) 
আর ভগবানকে খাওয়াইতে পারেন) এইরূপ ভিনিন খাইাবেন | 
খাইনার সময় খাস বন্থ্কে ধীরে ধীরে ও সম্পর্ণরূপে চরণ 
করিয়া গলাধ$করণ করিবেন । আধিক্য দোখ মনোযোগ পুর্ববক 
বজ্ভন করিবেন । আধিক্য দোব বলিতে বেশী লবণ, কি ঝাল, 
কি মি, কি তিক্ত ইত্যাদি, কিন্বা পরিমাণে বেশী বুঝিতে 
হইবে । মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করার, এক ব্যক্তি উত্তর 
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দিয়াছিলেন। “হোটেলে আহার ধরা অবধি আছি ভাল ।” 
£স কি % কারণ হোটেলওয়ালার। তেল) মস্ল। খান্ভের পরিমাণ 
সবই কিহু কম করে । ইহাতেই ব্যাপার বসুন । ক্ষপা পাইলে 
খাইদেন, খাবার প্রন্থুত ভঈলেই যে খাইতে হইবে, ইহ1| কোন 
কথ। নহে । কম খাইবেন) কিন্তু লোভে কি আশ্তারোধে বেশী 
খাইবেন না! পরিমাণ মত খাওয়। হইলেই, প্রণিধান করিয়! 
দেখিবেন) কে যেন হ্িতর ভইতে বলে “ভ্ইরাছে, আর না” | 
আমাদের মতে, যেরূপ পাক-প্রণালা আঁদশ হওয়া উচিত, 
তাহাই নিন্সে লেখ। বাইতেছে । কাধ্যতঃ পরীক্ষা বর্রিলে, ইহার 
'€প জ্ঞাত ভইতে পারিবেন । 

অন্ন। ভাড়ীতে এমতভাঁবে চাউল ও জল দিবেন যে, এ 
সল্লে চাউল 9০০ আনা সিদ্ধ হয়। %*০ আনা শক্ত থাকিতে 
হাড়া উন্ুন হইতে নামাইর়া সর! দিরা ঢাকিয়! দিবেন | কিছু 
সময়ের পর দেখাবেন, চাউল ভাপে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে । 
ফন গালিবার দরকার হইবে না) ফেনের সহিত তানের সার-ভাগ 
চলিয়। যায় । কেন-গালা ভাত, বিনা তরকারীতে খাওয়। 
যায় না, কিন্তু ফেনযুক্ত অন্নে স্বাভাবিক মিষ্ট স্বাদ আছে। 
চাউল আাতপের হওয়া দরকার এবং সকালে চাউলে জল দিয়। 
ভিজা ইয়। রাঁখিলে, চাউল কিছু আপন হইতেই নরম হয়। 
আমাদের হইেসেলের ভাত-তরকারীর হীড়ী মাতান জিনিষ! 
রোগীকে নিত্য নুতন হাড়ীতে রীধিয়া দেওয়া উচিত, এবং 
স্স্থালাকের উচিত, বঘুনাতে রীধিয়া খাওয়া ও নিত্য মাজান। 
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অবশ্য এত গোলযোগ প্রায় লোকেরই ভাল লাগিবে না! 
খুব রোগঠাস্ত ব্যক্তিকে, যদি তাহারা, ভাত-দীল-তরকারী 
খাইবার আন্দীর করে, ভবে তাহাদিগকে উত্তপ্ত জলের উপর 
ইাড়ী ছাড়িয়া দিয়।, এ সকল পা প্রস্থৃত করিয়। দেওয়া হয়। 

দ্াইল। ভাজা মুগ ও কলায়ের দাল রাধা দেশের নিয়ম 
কিন্তু গামাদের হিসাব আন্বসারে, দেখাবেন, উহা গুরুপাক ॥ 
সব দাউলই শামর! কীচা খাইতে কহি। যে দাল যে দিন 
খাইবেন। তাহা সেই দিন সকালে লিশ্ব। পূর্ন দিল রাত্রে, জলে 
ভিজাউয়। রাখিবেন) জলট্রকু যেন দালে শ্বিয়। লয়, ফেলিতে 
নাঁহয়। এরূপ করাতে দাল নরম হয়, আল্প জ্রঞালেই সিদ্ধ 
হয় । শামাদের গতিণীর। দাল চরাইয়। দিয়! সংসারের হাদ্গেক 
কাজ সারেন, ভাতে দালে কেবলি জ্বাল পাইয়। গুরুপাক ভয়। 
মীর দালে যেন জল কম করেন । আনেকে দালের ঝোলেরই 
প্রিয় ঃকেহ দাল চিপিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝোলটুকুই এাভণ করেন । 
এ সনল আমর আন্রমোদন করি না । ঝোলে দালে খাইলে 
কোন্টশদ্ধির সহায়তা করে । 

শাক-তরকারী ।--সিদ্ধ মাখিয়া খাইতে আপনাদের 
নাসিক! তেলের গন্ধ পায়, কারণ তখন কাচা তেল খান, ভাজা 
কি সন্তারের পর তত পান না প্রায় কলের তেলই ভাল নহে, 
কারণ উহাতে সরিন। ছাড়া আন্য অখাছ্া বীজ মিশাল কর। হয়, 
অখাছ্ভ বীঞ্ হইতে যে তেল হয়ঃ তাহা মোটা হয়, আর কলের 
তেলের লোহার পাত্রের একটা বদ রং ও ছুর্গন্ধ হয় $ ভাল তেল 
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ভাতের সহিত খাওয়। যায়; তজ্ভন্য বাজীর দেখিয়া তেল 
কিনিবেন । আগে তেলে ভাজিয়া, পরে জলে সিদ্ধ করিয়া 
শাক-তরকারী রান্গা হয়, কিন্তু আমর] উহার বিপরীত করিতে 
বজিতেছি । শাক-তরকারীর ভিতর জল-ভাগ আছে, তিজ্জন্য 
শাক-তরকারীা নিজের জলেউ নিজে কতকট। সিদ্ধ হইতে পারে, 
কেবল বাঁকি সিদ্ধটুকু হওয়ার মত জল মিশাইবেশ, জল তরকারী 
ঢাকিয়! দিবেন, তরকারীও সিদ্ধ হইবে, জল শ্রখাইয়া আসবে) 
ঝোল গামাখ! হইবে । যখন শাক-তরকারী ৮০ আনা সিদ্ধ 
হইবে, তখন মশ্ল।, লবণ, তেল, ঘি ইত্যাদি দিবেন। উহা 
করিলে এ সকল জিনিবের স্বাদ ও ত্রাণ পাওয়া যাইবে। 
মশ্ল। জিনিবট। প্রায়শই গুরুপাক (1০10৩7090 ) কারণ 
উহাকে হয় জলে সিদ্ধ করিয়া, নর রৌদ্রে শ্কাইরা রাখা হয়। 
এ জন্য মশলা কম পরিমাণে বাবহার করিতে বলি। কাচা 
মশ্ল1 কত সুত্রাণ ও শ্ুস্বাদ, কাচা ও শুখনা মরিচের তুলনায় 
বিচার করিবেন । অনেক মশ লাই কাচা! পাবার উপায় নাই; 
কারণ দেশে জন্মে না। 

ভাজা, চরচরিঃ বড়া ইত্যাদিতেও আগুনের অধিক তাপ 
লাগে, তজ্জন্য কম খাওয়া উচিশ। বড়িও গুরুপাক । হিং 
পিঁয়াজ প্রভৃতির ম্রাণ সুঘ্াণ নহে । অক্মকে অনেকে বিজপ 
করিয়া বলেনঃ কলির জীবন্ত দেবতাঃ কারণ দর্শনেই মুখে জল 
আসে । অস্ত্র সেবনে কোষ্ঠ পরিস্কার হইতে পারে $ এই জঙ্য 
কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রোগীকে অস্ত ফলের ব্যবস্থা কর! যায়। শ্রী 
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কালেই নানারপ অম্জ ফল পাওয়া যায়। রাটদেশবাসিগণ 
অজের মাহাতআ্য বিশেধ বুঝেন । 

মাছ-ছুধ ।--ভারতবনের মধ্যে বাংলা দেশেই, সম্ভবতঃ 
মাছের, বেশী প্রচলন, মাছ না খাইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই 
খাওয়া হয় নাঁ। ভীারতবধের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের লোকেরা 
মাছকে বড় ঘ্বণার চক্ষে দেখে । দাক্ষিণাতো মিউনিসিপালিটির 
বাজার বাতীত, অন্য কোন বাজারে মাছ প্রবেশ করিতে পায় 
না। এ সকল কারণে, মাছ। খান্ভ কি অখাছ্ তাহার বিচার 
দরকার । মআামর! নোট। কণায় এই বুঝি) যাহ। কাচ। অবস্থায় 
খাওয়া যায়) 'তাভাই পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে । এ 
অবস্থায় মাছ ভাখাছ্ভ, কারণ কীচ। মাছের আস্টে গান্দে সকলেই 
বিরক্ত হন। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিনয়, অনেকে মাথা জিগ্ধ 
রাখিবার জন্য মতন্ঠের শ্রাণ লইতে বলেন। মৎসত্ুক্‌ বাঙ্গালা 
২ নিরামিবাভোজী হিন্দুস্থানীতে শারীরিক বলের আনেক 
তারতম্য | দেহের দৈর্ঘে প্রন্থে বাঙ্গালী নিতান্ত কলির জাব ! 
মাছের লালসা লোকের যেরূপ এবং বহুদিন হইতে মতস্ত ভক্ষণ 
প্রথা এদেশে যেরূপ প্রচলিত, তাহাতে এ ক্ষেত্রে সামি নিষেধ 
করিলে, খুব কম লোকেই সে নিষেধ শুনিবে। মতস্ত কম 
পরিমাণ এবং বারে কম খাওয়। যাইতে পারে । মতন্তে ক্ষুধা 
নষ্ট করে ও শরীর ভার করে, উহ1 পরীক্ষণ দ্বার] দেখ! গিয়াছে । 
শীশ্গাকারেরাও মত্ম্য-মাংস খাইতে কোন কোন সময়ে ও বারে 
নিবেধ করিয়াছেন এবং দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশ করিয়া 
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খাইতে বলিয়াছেন । মাছের বিনয় মনু যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাই সকলের নিকট মান্য হইতে পারে । “যে, যে জীবের 
মাংস খায়, তাহাকে তাহার মাংস-ভোজী বলে, ষেমন বিড়াল 
মুবিক-মাংস-ভোজী | কিন্তু মতস্য-ভোজীকে সর্সবমাংস-ভোজী 
বলে, এক মাছ খাইয়। সকল মাংস-ভোজী হও! বিষম পাপ, 
অতএব ইভা পরিতাগ করিবে” । তশ্পরবত্তী বিধানকাগণের 
ব্যবস্থা সবিশেন পধাালোচন| করিলে, তাহাভেও বুঝ। যাইবে, 
এ প্রকার দ্ুবেল। সকল প্রকার মত্স্ ভক্ষণ, ভাহাদের অভিপ্েত 
ছিল না। 

পুর্বেব ভাগ মাংসই এ দেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল, তাহাও দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া ৯ মাসে ৬ মাসে খাওয়। 
হইত | কিন্তু আজকাল মুসলমান ও ইউংরেজদিগের সাহচধ্যে 
আমরা রীতিমত মাংস-ভোজী জাতির মধো পরিগণিত হইতে 
চলিয়াছি । সম্প্রতি যন্গনা রোগের কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
চিকিতসা জগতে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহারই 
ফলাফল লইয়া ছ।গ-মাংস, কুক্কুটমাংস এবং গোমাংসের ইতর 
বিশেব দেখান হইতেছে । ছাগের ও মেষের যন্ষনা খুব কম 
হয়। ইহার কারণ, ইহারা স্বচ্ছন্দবন্জাতভোজী । ইহাদের 
মাংস-ভোজী মনুষ্েরও এই জন্য যন্ষা রোগ কম হয়। কিন্তু 
কুকুট ও গো-জাতির মধ্যে যল্না রোগ বেশী হয়, এজন্য 
মুরগখাদক ও গোখাদকের অনেকের যন্সনা হইতে দেখা যায়। 
সাধারণতঃ কুক্কুট যথেষ্ট কদাহাপ শরিয়। থাকে, গরুর মালিকের 
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দোষে গরুকে আনেক সময়ে মন্দ দ্রব্য সাহার করিত হয়। 
কুক্কট ও গরুর মাংস এবং গরুর দুগ্ধ বিধাক্ত হওয়ার কারণই 
হইতেছে, উভাদের খাছ খাওয়া । হাসপাতালের আভিচ্ছতার 
ফলে কলিকাতার কোন সরকারী ডাক্তারের আভিমত যে, হিনু 
তপেক্ষী মুসলমানদের যন্সন1 রোগ তাবিক ভয়। ইভ জাতিগত 
কারণ নহে) পুবেনাক্ত খান্ভগত কারণ । খাশাকে মন্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া করিয়া রাখা ভয় | জেই জন্য উহার মাংস তত ভাল 
নাহে। যাহাকে আমরা খাশার পতল বলি, উভার বেশীর 
ভাগই এ জীবের বাপি পদার্থ অর্থাৎ বাত । মণস্তেও অখান্ছ। 
খাইয়া থাকে, হেক্সাদি জালে পরিবামাজই মহাস্ঠের। মহানান্দে 
উহ গ্রহণ করিয়। থাকে । এজন্য কোন মাচ হাখাছ। খায়, 
কোন মাচ খায় ন), তাহা জান্য়ি। নার্দোব মতস্ত খাওয়া 
উচি। ভাক্তারগণ রোগীকে বেথা কাতর দেখিলে মাংস 
কিন্বা মাংসের যুশ ব্যবস্থা করেল) এ নিয়ম দেশ প্রচলিত 
কবিরাজ। বাবস্থার কতকট| বিরোধী । মাংস কিম্বা! মাংসের 
যুশ যে ভাভ দাইল অপেক্ষ। গুরুপাক €০৮৬৩1770007610905 ) 
একথা) হয়ত আনেকেই স্বীকার করিবেন । যে রোগার সহজ 
পরিপীকযোগা ভাত দালে আপকার করে, তাহাকে মাংসের 
বাবস্থা দেওয়া কেমন) তাহা বুঝি নাঁ। বলবান সার দিয়া এক 
বসরের জন্য জমি আবাদ করা, আর মাংস দিয়! রোগীর 
সাময়িক বল বৃদ্ধি করা, একই কথা । উভয় ক্ষেত্রেই ইহার 
ভাবীফল অশুভকর । নিবুত এত অল্প আরু, এত রোগলোগা 
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জীব জগতে জন্মিনে কেন % পাশ্চাতা চিকিওসাদর্শন স্পদ্ধা 
করেন) দিন দিন ঠাহারা উন্নতির উন্নত শিখরে উঠিতেছেন। 
কিনু জিজ্ঞাস। করি), রোগ, রোগা) গুধধঃ চিকিসক, ওবধালয়, 
»্হটনালয়) এ সকল বৃদ্ধি হওয়া কি চিকিৎসার উন্নতি, না) এ 
সকলের আননতিতেই চিকিৎস। বিজ্ঞানের উন্নতি ? বারাম না 
হউক, পপ না খাইতে হয়, চিকিৎসকের অধীনে কখনও না 
শাসিতে হয়) হাউ সকলে চাহে । 

সকালের দোয়। দ্রদ্ধ দিনের আহারের সময় খাওয়। দরকার 
এবং বিকালের দোয়া দুগ্ধ রাত্রের আহারের সমর খাঁওর়। উচিত । 
এ বেলার ভুগ্ধ, ও বেলায় খাও] ভাল *র়। সময় বহির1 গেলে 
ও বদ হাওয়া লাগিলে ছুদ্দের সেস্সাদ, সে ত্রাণ পাকে না 
উপরন্থ বাধির কারণ ভয়। গোরালের ডগ্ধ খাইতে নাই, 
গোয়ালারা দুগ্ধ হইতে মাখন ভুলিয়। লয় ও জল মিশার ॥ 
মাখনযুক্ত দুপ্ধই খাছ, আর জল মিশাইলে দ্রক্ষে বিদ-ক্রিয়।! 
করে। দুগ্ধে শতকরা ৪৭॥০ ভাগ জল আছে, তাহার উপর 
আবার জল মিশীন ! আধ্যেরা দুধে লবণ সংক্রব করেন না, 
সম্ভবতঃ ঢুপ্ধে লবণ-ন্গীদ' আছে বলিয়।। কলিকাতায় কোন 
কোন ছাত্র ভাভে লবণ মাখিয়া, সেই ভাত দুর্গে মাখিয়। খান) 
দুগ্ধ বিস্বাদ হওয়ায় এবং ভাহাদের আর্থিক অস্বস্ছলভায়) তাহার 
এমন করেন। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার দুগ্ধ দোহা। ছুদ্ধে অগ্যান্থ, 
ভেজাল মিশান, এ সকল কথা লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে 
হয়। এই সকল নিবারণের জন্য কলিকাতায় এতদিনে চেষ্টা 
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হইতেছে, দেখিতেছি । এখন লোকের ঝোঁক সহরবাসী হওয়া । 
সহারে গো-পালন বড় কষ্টকর । সহারে রোদ-বাতাস রীতিমত 
মিলে না, ঘাসাদি স্বাভীবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, গোচা- 
রণের মাঠ নাই, কিন্বা আনেক দূরে । পল্লীগ্রামে এ সকল 
অস্তবিধা নাই । পল্লীগামের গরু প্রায়শঃ সুস্থ, সহরের গরু 
সাধারণতঃ ব্যাধিযুক্ত | বাধিযুক্ত গরুর ভুগ্ধ খাইতে নাই | 
উহাতে গরুর বাধি গামাদের শরীরে প্রবেশ করে । গরু মোটা 
সোট] হইলেই নির্বাধি হয় নাঃ সুস্থ গাভী দেখলেই তাহ] চেনা 
যাইবে, ত্রস্থ গাভী বেশ স্ফুপ্তিপূর্ণ। গরুর দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্য 
অপেক্ষ] শীশ্বই দূবিত হয় উহা! পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্জান স্থির 
করিয়াছেন এবং গো-ুছে অনেক প্রকার সংক্রামক বাঁধি 
চলাচল করে । এই হেততে, গরুটি শ্তস্থ কিনা, তাহা জানিয়' 
তবে সেই গরুর দ্ধ খাওয়া ভাল । ভাতের মার ইতাদি খাগ্ঠ 
গরুকে অধিক খাওয়াইতে নাই । গো-পালন যে গহস্থের ধর্ম, 
তাহা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি । আর আমাদের 
ছেলেরা পবিত্র গোবর ও চোনাকে এখন গরুর €&-ঘুত বলিয়া 
থাঁকেন ; কিন্তু সেই দিন মনে করুণ, যখন অধাপকের গাহে 
ছাত্রের গো-পালন ও গো-চারণ করিত ! জননশা স্বর্গের অপেক্ষা 
বড়, গরু আবার জননী অপেক্ষা! বড় কারণ মাতৃস্তম্য ঢইদিন 
বেশী খাইলে দাতে পোকা ধরে, কিন্তু গো্ুগ্ধ আজীবন খাওয়া 
ষায়। আয়ুর্বেবদও গো! দুগ্ধের একটি গুণ বলিয়াছেন, 'প্রাণ- 
ধাঁরকত্বম ।” লোকালয় বাতীত বনে গরুর যখন থাকিবার স্থান 
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নাই । তখন গরুর হিতার্থে মান্রমের প্রাণপণে চেষ্টা! করা 
উচিত । ভাল দ্ধে চিনি দিয়! খাওয়া বেশীর ভাগ, ভাল দুগ্ধ 
স্বভাবতঃই মিন্ট স্বাদযুক্ত । কাচ। দুগ্ধ উপকারী, শরীরের ব্যাধি 
পদার্থ নিম করে, শরীর পাতলা করে । কিন্তু *কীচা গন্ধ 
করে বলিয়া দেশে চলন নাই । ভ্বাল দেওয়া ছুকগ্ষেরই চলন 
আাছে। সামাহ্য মত ভাল দিয়! দুগ্ধ খাওয়া উচিত, ইংরাজীতে 
৮৮21)60-71101 69119] যাহাকে কহাঁ মায়। বেশী জ্বাল 
দেওয়া ঘন দুগ্ধ কিম্বা ক্ষারাদি খাইয়া ভ্জম করিতে পারে, 
বঙ্গদেশে এমন লোক এক্ষণে কম | বেশীক্ষণ পরিয়। ঢগ্ধ ভ্বাল 
দিলেই দুর্দের দোষ নষ্ট হয়, এটা আমাদের ভ্রম বিশ্বাস । 
ব্যারাম হইলে দুধ খাওয়। উচিত নয় । আগে ভ্রাদিতে কবিরাজ 
মহাশয়েরা দুধ খাইাতে বলিতেন না। মহিমের দুগ্ধ এদেশে 
এখন চলিতেছে $ যদিও গো-দু্ষের শ্রেষ্ঠত্ব আনেক বেশী) তবুও 
খাওয়া যাইতে পারে। গোয়ালাদের মহিমের দ্রধে জল 
মিশাইবার স্রযোগ বেশী । দুধ বেশ ধীরে ধীরে পান করিতে 
হইবে । ভাত কি রুটি দিয়! দুধ খাওয়! যাইতে পারে । দেশে 
দুধের এমন দুভিগ্ষ হয় নাই, যে টিনের দুধ ব্যবহার করিতে 
হইবে। বলি, মধু থাকিতে গুড় কেন ? 

কাচ ছুগ্ধে কাচা ফল দিয়! মাটির কিম্বা পাথরের পাত্রে 
দধি জমাইয়া খাওয়াই সর্বেবাতুকৃষ্ট । সচরাচর যেরূপ দৃখি 
পাওয়! যায়, তাহাও খাওয়া যাইতে পারে । এক্ষণে পাশ্চাতা- 
জগত হইতে দধি সেবনের একটা বাতাস আসিয়াছে, উহারই 
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ফলে গানেকে দধি সেবন করিতে আরন্ত করিয়াছেন | তদপখলে 
সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দধি স্বাস্থ্য ও জীবনঃশক্তি বুদ্ধি অর্থাৎ 
দীর্ঘায়ু করে । ঘোলও ভাল জিনিন। রোগীকে গরম হাধে অমর 
দিয়া ছানা কাটিয়া, সই দ্ধ যাহ। ঘোলের মহ ম্বাদযুক্ত 
(১1795 )) তাহ। ছাকেয়। খাওয়ান হইতেছে । উভ' ডাক্তার- 
দিগের বাবস্থ|। | ছানা-মাখন ভাল জিনিস | মাখন, স্াতির 
পরিবছে, তরকারিাতে দিলে শ্ষন্সাদ ভয়। প্ুােনাক্ত কিনিব 
সমস্ত ঘারে করিলে৯ ভাল ভয় | গবা পাদান আতি সার যুক্ত 
জিনিষ, উভ। যত কম মাতার খাইতে পারা মায় ভিত ভাল । 
আধিক খাইলে শরীর মোটা করে, শরারের বলব্রদ্ধি না ভইয়া 
শরীর মোটা হওয়ায় লান্ড কি? 

রাত্রের আহার ।__আাহারের একট। নাত। গাক। উচিত । 
ম্ধাজ্ের আহার যদি এক হয়) সকালের জলবোগ একের ছয় 
হইবে, বৈকালের জলযোগ একের ছয় এর কম হইলে ভাল হয়, 
রাত্রের গাহার বাধিতের একের দুই, স্রান্তের তিনের চার | 
এই পরিমাণ খাওয়াই আমাদের বিচ্ভানসম্মত | উদর পুণ করিয়া 
খাণ্রা দোবের ; কিছু বাকি থাকিতে নিবৃভ হও! উচিত। 
চলিত কগায়ও বালে--উন ভাতে দ্রন্ন বল, ভরা ভাতে রসাতল । 

পূর্বববঙ্গের লোকের পক্ষে রুটি চিবাণ কম্টকুর ; পশ্চিম 
বঙ্গের লোকে পাতলা রুটি পাইলেই ভ্খী হন। কেহ কেহ 
মোটা রুটি ভালবাসেন | পশ্চিম দেশে মোটা কুটিরই চল । 
ময়াদা ভপেক্ষা আটার রুটি ও লুচি ভাল হয়। সাধন কি গাওয়। 
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স্বত রুটিতে মাখিলে রুটি মোলায়েম হয়। প্রাকৃতিক মতে, 
চোকল শুদ্ধ ময়দার রুটিরই সর্ববোচ্চ স্থান। চোকল বড় 
পুষ্টিকর খাছ ; খাইতেও মিষ্ট, দাস্তও পরিস্বীর করে। বিদ্ভা- 
লয়ের ছাত্রদের এরূপ রুটি খাউতে বলি; এক মাসেই তাহারা 
ইহার স্তকল উপলব্ধি করিতে পারিবেন । ছাত্র জীবনে বেশী 
আরাম করা ভাল নহে, নিত্য লুচি, কচরী খাওয়া তাহাদের পক্ষে 
“বাবুগিরি'। এরূপ রুটি পরিমাণে, ক্রমশঃ বেশী খাইতে পারা 
যায় । চোকা শুদ্ধ ময়দা খাইতে বলিলাম, তাহাতে কেহ যেন 
রাগ ন। করেশঃ কারণ কথাটা শুশিতে রুশন বোধ হয় ও এরূপ 
ময়দ| মাখিলেও সাধারণ ময়দার মত আঠা হর না ।” 

ঘাতের যেরূপ দোব পুনে দেখান হইয়াছে, তাহাতে বাজা- 
রের দ্বত দিয় প্রস্তুত করা মোহনভোগ নিত্য উপভোগ করা, 
কতদূর সঙ্গত, তাহা আপনাদের বিবেচনাসাপেক্ষ। সুজির 
পারস বরং ভাল খান্ভ। মরদার দ্বারাও আমরা একরূপ পায়স 
করিয়া থাকি, তাহাও নিলে লিখিত হইল । পুর্বেবাক্তরূপ 
চোঁকল শুদ্ধ ময়দা একট] বাটিতে জলে গুলিয়া তরল করিতে 
হইবে, তারপর জল জ্বাল দিয় ফুটাইয়] তাহার ভিতর এ তরল 
ময়দ] দিয়া কেবলই নাড়িতে হইবে, কিছুক্ষণ পর চিনি, মাখন, 
কিম্বা কাচা ছুপ্ধ দিয়া এই পায়স নামান হইবে । এ প্রক্রিয়ায় 
পায়স পাক দেশে রীতি নাইঃ কিন্তু লঘুপাক হয় বলিয়া 
লিখিলাম | এই প্রবন্ধ এইরূপে 'মধুরেণ সমাপয়ে্ করা গেল। 
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মৃত্তিকা | -_বালুকাবিহীন ম্বন্ডিকা জলে গুলিয়া, আপাদ- 
মন্ত্রক মাখিয়া, বসিয়া, শরীরে শখাইতে হইবে তারপর, গামছা 
দ্বার! ঘঘণ বূরিয়া, জল দ্বার শরীর পরিস্কার করিতে ভইবে। 
এউরূপ করিলে, লোমবুপ পরিস্কার হয়, ঘশ্ম সহজে শির্গত 
ভইতে পারে, দ্বিতীয়ত শরীর ন্িগ্ধ হয়, তাতীয়াভঃ ম্বক্ডিকার 
বিশেষ ক্ষমতা যে, উহ] শরীরের জমাট মলকে ভাঙ্গিয়া দেয়, 
তভ্ভন্য সাধারণ রোগা মাত্রেরই ম্বশ্ডিকা লেপন বাবস্থা । 

একটী পাছে বালুকাবিহীন মুন্ডিক। রাখিয়া তাহাতে 
আন্দাজমত জল দিনা, নখ দ্বারা নাড়িতে ভইবে। এরূপ 
করিলে, কাদা হউবে । সঙ্যঃ কাদার দ্বারাও» এ প্রয়োগ চলিতে 
পারে। কিন্তু আনেক সময় কাদ। পাওয়। যায় না বলিয়া উপরোক্ত 
প্রকরণ লিখিত হইল | এ কাদা, রোগীর হাতের ১-১॥০ হাত 
লম্ব। ও ॥০-9০ হাত গ্রস্ত কাপড়ে, পুলটিসের মত, পুরু করিয়া 
বিভাইতে হইবে । তারপর, কাপড়ের কাদাযুক্ত পাশ? দক্ষিণ 
ভাগ হইতে আরম্ত করিয়1, তলপেট ও পাছা বেষ্টন করিয়া 
শরীরে লাগাইয়া দিতে হইবে । বিশেষদূপে আট রাখিবার 
জন্য, শুকৃন| এক টুকরা কাপড়। উহার উপরে জড়াইয়৷ দেওয়া 
যাইতে পারে এবং ফিতা দ্বার বাধিয়! দেওয়! যাইতে পারে। 
এরূপ ম্বত্তিকা প্রয়োগের পর, রোগীকে বসিয়া কিম্বা শুইয়। 
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থাকিতে হয়; মৃস্তিকার পটি শুখাইলে) খুলিয়া ফেলিতে হয়, 
কিন্বা বাবস্থ; কর? হইলে, পুনরায় ২।৩ বার পটি পরিবন্ঠন 
করিতে হয় । 

তলপেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে, উহাদের দোষ 
ঘটিলেই মল জমিতে থাকে এবং তলপোটেই মল জমিবার প্রধান 
স্থান; তচ্ভন্য এ প্রয়োগ এ স্থানে বাবস্ডিত হইয়াছে | এ 
প্রয়োগের পর) কোষ্ঠ শ্দ্ধি এবং মলীর প্রজাব থেগত হয়ঃ 
কারণ মন্ডিকার গুণ) মলকে জমাট ভাব হইতে ভাঙ্গিয়া খঞ্জ 
খণ্ড করিয়া দেওয়া । মাথার সঙ্গে তলপেটের সাক্ষাৎসম্থন্ধ) 
তজ্ভন্য মাথার ব্যারামীরা, এ প্রয়োগে আনেক উপকার পান। 
কঠিন শয্যাগত রোগাকে এ প্রয়োগ অবাধে বাবস্কা করা হইয়। 
থাকে । জন্তান প্রসবের পর প্রসৃতিকে এইরূপ পটি দেওয়ান 
হয়। তাহাতে আভান্তরিক যান্তরিক বিশুজ্খলতা দূর হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রসবজনিত যন্ত্রণাও ক্রমশঃ কমে । 

শরীরে ক্ষত থাকিলে, ক্ষাতের উপর, এইরূপ মৃবক্ডিকার ছোট, 
ছোট পটি দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতের আভ্ন্তরিণ 
মলকে জল করিয়া বাহিরে নির্গত করে, অর্থাৎ রস গলে । 

বালুকা ।__কোষ্ঠবন্ধের রোগীকে আধ আনা পরিমাণ 
বালুক, আহারের আধ ঘণ্টা পরে ব্যবস্থা করা হয়। সমুদ্রের 
বালুকাঁয় উপকার বেশী, কিন্তু তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না 
বলিয়া সাধারণ নদীর চরের বালুকাতেই চলিতে পারে। 
সাধারণের ভ্রম বিশ্বাস যে, বালুকা উদরস্থ হইলে, দাস্ত হইতে 
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থাকে । যাহারা চর প্রদেশে বাস করেঃ তাহাদিগকে কত 
রকমে বালুক উদরস্থ করিতে হয়) কিন্ধু তাহাদের স্বাস্থা কত 
স্থন্দর | পেটের অনুখের রোগীকেও বালুকার ব্যবস্থী কর। যায়। 
সকালে ও সন্ধ্যায়, একটি পাত্রে, খানিকটা বালুকা লইয়া, 
অগ্সিতে রোগীর ঘরের এক কোণে উত্তপ্ত করা উচিত । উহাতে 
ঘরের দরে বায়ু শুদ্ধ হয় এবং প্রতাক্ষতঃ, ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। 
বালুল। শিদেশোব ও দোনপলাশক পদার্থ। জলের ভিতর 
বালুক) ঢালির। দিয়।। কয়েক ঘণ্টা পরে, উপরের জল খাওয়া 
যাইতে পারে। যেখানে ভাল জল মিলে না সেখানে একপ 
ব্যবস্থ। হএয়। উচিত । ম্াযালেরিয়। প্রধান দেশ প্রায়শঃই সেত- 
ত্োতে, এ সকল স্থানে পথে বালুকা ছড়াউয়া দিলে, সংক্রাম- 
কতা কমিতে পারে। ইহা পরীক্ষা! করা), অতি কঠিন কথ! 
নহে। মালেরির। প্রপীড়িত বাটাতে, বাটার কন্ঠার মন ও 
সাধ্য থাকিলে ইহার পরীক্ষ। আংশিক ভাবে হইতে পারে । 
জল ।--সময়ের একটা প্রল্াব আছ, এ প্রভাবের জন্য 
সুয্য উঠিবার কিছু পূর্বেব স্নান করা ব্যাধিতেরও ব্যবস্থা | অম্য 
সময়েও সান করা যায়। ব্যাবিত্রীস্ত ব্যক্তি, নাভি হইতে হাটু 
পথ্যন্ত শরীরের যে অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকে, তাও। পুরু ও 
খস্খসে গামছ। দিয়া ১০।১২ মিনিট যেন ঘষধণ করেন । নদীর 
জলে কিন্বা তোলা জলে স্নান করা যাইতে পারে। 
স্লানের উদ্দেশ্য শরীর ঠাণ্ডা করা; যতক্ষণ ন1 শরীর ঠাণ্ডা 
হয়) ততক্ষণ ন্লান কর উচিত । জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে) 
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গরম করিয়া লওয়া যাইতে পারে । ঠাণ্ডা] ও গরম জল সম্বন্ধে 
এঠ কথা যে, উভয়ই অধিক হইলে ব্যাধির কারণ হয়। জল 
স্পশ মাত্রেই যাহার শরার ঠাগ্চায় আড়ষ্ট হয়) জানিতে হবে 
'515।র শরীর ব্যাধি-মলে পরিপূর্ণ । 

আামাদের বিধান কর্ভারা মাঘ মাসে প্রাতঃল্গান) শীরোগ 
*উপ1র জগ নির্ণয় করিয়াছেন । একে শীতকাল, তাতে সকাল 
(নল1, ঠাণগডার উপর ঠাণ্ডা । কাধ্যে পরিণত করিয়া দেখুন, 
াশিতে পারিবেন) এ মময় জল তঠাণ্ডাই নহে, বর" একটু 
গরম ; তারপর বেলা হইলে সুধ্যের কিরণে শরীর গরম করিতে 
পারেন, কিন্বা গায়ে কাপড় দিয়া গরম হইতে পারেন; মার 
দেখিবেন স্নানের পর্বেব বড় শীত বোধ হয় 5 কিন্তু সাত হইয়। 
উঠিলে, একটী গরম ভাব সমস্ত শরীরে ছড়ায়, বেলা হলে সে 
প্রশ্াব তত হয় না; শীতের রাত্রি বড়, রাতি থাকিতে ঘুম 
ভাঙ্গে, সকাল? বড়, নিতারুত্য করিয়া যাউন,_ ভগবানের নামঃ 
শোৌঁচাদি, প্রাতঃস্ান, আঙ্রিক করুণ, তবে ভানমান দেখা! 
দিবেন। শক্র দেখিলে পশ্চাত্পদ হওয়া কাপুরুধের কাজ ॥ 
শীতে জড়সড় হইয়া জামা কাপড় মুড়িয়া, ঘরের ভিতর শাকিয়া 
খাতকে প্রশ্রয় দিবেন না, শীতের সহিত সম্মুখ রণে প্রবুন্ত 
ভঈবেন। ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পার। যায়ঃ যে 
শস্কারদিগের লিখিত নিয়মগুলি তাহাদের অনেক চিন্তার 
কলস্বর্ূপ), কাধাক্ষেতে ইহার উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া 
সাইবেই | 
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বৃষ্টির সময়) বাহিরে বসিয়া, কিন্বা শুইয়া, সহমত ধারা 
লওয়া দরকার । তারপর গরম কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া রাখিতে 
হয়। সাধারণ রোগীর এইরূপ বষ্টি-ল্গান ভাল । দেশে ঘঃমাচীর 
রোগীকে বৃষ্টির ধারা লইতে দেখা যায়। অনেকে বৃষ্টির জল 
লাগিলে, বিকার হইয়া মরিবার ভয় করেন কিন্গু সে ভয় 
ভাভাদের কাক্সশিক 5 কারণাবধীনে বিকার হইতে পারে বটে। 

বাহা ৪ প্রসাবের পর, মল ও প্রআজাবের দ্বারে জল বাবহার 
ভাবশ্থানরণীয়। পি-যগ্ক্ষণ পরিয়া জল ঢালিতে হইবে ও অঙ্গুলি 
দির। উভয় দ্বার ঘমণ করতে তে । বঙ্গাদেশে, সভা সমাজে, 
প্রশ্সাবের পর জল লওয়।, গনেকট।| উঠিয়। গিয়াছে এবং “অতি” 
সভা সমাজে), মলতাগের পর, কাগজ লওয়া প্রবর্তিত হইতে 
চলিয়াছচে । এ সকল অতি দুখের কথা, কারণ জল ব্যবহারের 
ভিন্তি বিজ্ঞানের উপর | 

সং 3 ১৬ চে ও 

শিল্পের প্রয়োগ ত্ইটি প্রাক্ুতিক চিকিৎসার মেরুদ গুস্বরূপ, 
ইহা বিজ্ঞান জগতের অদ্ভত মাবিক্ষার। এমন কিঃ ইহাকে ভগবণ 
প্রেরিতগ বলা যাইতে পারে । এই প্রয়োগ ঢুইটি শন্য কোন 
প্রয়োগের বিনা সাহায্যে ব্যাধি নিরাময় করিতে সক্ষম । 

প্রথম ঘর্ষণ প্রয়োগ । 

একটা বড় গাম্লায়, এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে, যে, 
বসিলে নাভির দুই অঙ্গুলি উপর হুইতে হাটুর উপর পধ্যন্ত ডুবিতে 
পারে। জল অপেক্ষাকত ঠাণ্ড। হওয়া চাই। এই প্রয়োগের 
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সময় গাম্লায় বসিয়া প্রথমতঃ পা দ্রুখানি কম্থল কিম্বা গরম 
কাপড় দিয়। মুড়িয়া দিতে হইবে । তৎপরে একখানি মোটা 
খস্খসে গামছা দিয়া, জলে ডোবা অংশ ঘমণ করিতে হইবে। 
নাভি হইতে বস্তি পবাস্ত, উপর হইতে নীচে, অধিকক্ষণ ঘর্ণ 
করিতে তইবে | মধ্যে মধ্যে উশ্চু হইয়া উঠিয়া পাছা ও গুহ 
দেশে ঘর্ষণ দিতে হইবে । এরূপ প্রয়োগে ১৫২০ মিনিট 
সময়ের দরকার হয়। শরীরের জলে-ডোবা মংশ ছাড়া অন্য 
অন্য অংশে যেন জল না লাগে । ঘর নির্ববাত করিয়া এ প্রয়োগ 
করিতে হয়। কঠিন রোগী প্রথমতঃ গামলায় বসিয়। আস্থির 
হইতে পারে। কিন্তু জলের জীবন্দায়িনী শক্তি থাকাতে, 
কিছুক্ষণ বসার পর, আাপনি স্থেধা আসে, শরীর সবল বোধ হয় । 
এরূপ জল প্রয়োগের পর, রোগীকে, হয় পরিশ্রম করাইয়া, নয় 
রোৌদ্রে রাখিয়া, নয় মোটা কাপড়ে টাকিয়া, গরম করিতে ও 
লুশ্থির করিতে হয়। কাসির রোগীকে বুক পবান্ত জল দিয়। 
এ প্রয়োগ করান হয় । 

জ্বরের রোগীর এই প্রয়োগ করার পর মাথা-ধরা ও জ্বরের 
যন্ত্রণা অনেক কমে । এই প্রয়োগের পর ছ্বরের তাপ কোন 
কোন রোগীর কমিতে থাকে, কাহারও খুব বেশী জ্বর কিম্বা তাপ 
দেখ! দেয় । শেঝধোক্ত লক্ষণ খারাপ নহে, কারণ বেশী জ্বর 
হইয়া, জ্বরট। শরীর হইতে বাহির হইয়ী যায় । জ্বরে জল ব্যবহার* 
আমাদের দেশের পূর্ববকর্তারা করিতেন। ঘরে দরজ] দিয়া 
পিঁড়িতে বসাইয়া, গরম জলে শরীর ধুইয়া ও ঘষিয়া দিয়া, গা 
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মুছিয়া, কাপড় ঢাকা দেওয়া হইত। ওযাধে যে রোগীর জুর 
ছাড়িত না) তাহার এইরূপ করিয়ী জ্বর ছাড়াইাতে দেখা গিয়াছে । 
বিশেষ বিবমদ্্ররে স্লাশাদির বাবস্থ। কবিরাজ মহাশবেরাও দিতেন । 
দ্বিতীয় ঘণ প্রয়োগ । 

মধাম রকমের একটা গামলা জলে পুর্ণ কারাতে হইবে । এ 
জল বত শীতল নরিতে পারা যায়) ততই ভাল । এ গামলাটির 
সঙ্গে সংলগ্ন করিয। একখানি জলচৌকী রাখিতে হইবে | 
চৌকীখানি গালা আপেক্ষা এক উদ্চ, উচ্চ হইবে ও উহার 
কিনার চারি আঙ্গুলি আন্দাজ বাহির হইয়া থাকিবে । তাহা 
হালে, ভজলাটীক)র কিনারা) গাদলার কিনার। পার হইয়], জল 
পবন আছিবে 1 ভারপর, টিলে কাপড় পরিয়া, কিম্বা বন্দ্রবিহীন 
হইয় উন্ত জলচৌকীতে বসিতে হইবে । ডুই পায়ের নীচেঃ 
ছুইখানি ইট, সুবিধার জন্য বাকাভাবে রাখিতে হইবে । বসিয়া 
একখানি রুমাল দক্ষিণ হাতে করিয়া, বামহস্তে প্ুরুনাঙ্গের 
উপরের চন্ম, দুই নখের মধো চাপিয়া ধরিতে হইবে । চস 
এমন ভাবে ধরাতে হইবে যে, লিঙ্গের অও্ভাগ ও প্রআ্াবের দ্বার 
সম্পণ ঢাকিয়। যায়) তারপর, ধীরে বীরে- গাম্লার জলে রুমাল 
চুবাইয়া_-উল্ত চন্ষের অগ্রভাগে ঘর্ধণ দিতে হইবে । একবার 
চন্মের সহিত রুমাল সংলগ্া করিয়া শীচে লামাইতে হইবে) 
পুনরায় জলপুর্ণ রুমাল উপরে তুলিতে হইবে । অনবরত 
এইরূপে ঘর্ষণ দিতে হইবে । এ ঘধণ কুড়ি মিস হইতে আধ 
ঘণ্টা দেওয়ার প্রয়োজন | ৃ ্‌ ্‌ 
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এ প্রয়োগে এ চন্মের অগ্রভাগ 'ও দুই হাতের কয়েকটা 
এঙ্গলি ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশ না ভিজে, তাহা বিশে 
লঞ্চ বরিতে ভবে । কোন কোন রোগীকে বড় গাম্লার ভিতর 
বসাভয়। এ 'পয়োগ দেএয়ান হয়) সেক্ষেত্রে তাহাদের পাছা 
ভিজে । কোন কোন বাধিতে পাছা ভিজাইয়া ল্গান দেওয়া 
৩খ। জল কম দিয়া, গামলার ভিতর জলচৌকী বসাইয়৷ বড় 
চ1খল1তে? এ পয়োগ দেগুয়া চলিতে পারে। কোন কোন 
বাঞ্চির উদ্ঞ চন্মের অভাব দেখা যার» তাহাদের এ প্রয়োগের 
(পপি (পএয়। মার এ শ্রীলোককে এ প্রয়োগ দেওয়ার বিশেষ 
বিধান 1051 ঠাভারা ও শ্রী আঙের বহির্ভাগে জলপুর্ণ রমাল 
| বর্ণ দিবেন । এ সকল প্রক্রিয়া সবিশেষ হৃদয়ঙম করিয়। 
ভে বারাক্ষোনে অবতীণ ভইতে, সকলকে বলি। 

প1১ক পাঠিকাগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন । কারণ, উপরে 
এরারের কয়েকটা %& প্রানের নামোলেখ করা ভইল । চিকিতসা 
পৃশ্তাকে এগুলি পরিহার করিবার উপায় নাই । দ্বিতীয়তঃ) আর 
একটা আধান্তর বিঝয়ের অবতারণ। করিতে হইতেছে : মুসলমান 
54105 মুসলমানী' করার প্রথা প্রচলিত আছে । উহা! 
বামকে ল্টনিযপ্রিত করিবার জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে । আরব 
প্রপ্তি শীম্ম প্রধান দেশে) কামের উদ্দীপনা অতান্ত বেশী হয়, 
সেই গাথা এ গ্রানটীতে অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা আছে এবং 
ভাতা ধশ্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এ 
শ্থানটাতে অর্দাৎ লিলের উপরকার চন্রের অগ্রভাগে সুন্ষমাতি- 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ২৯ 


সক্ষম যে সকল অন্পশিরা আছে, তাহাদের কাধাকারিতা অত্যন্ত 
বেশী; এই জন্যা এই স্থানে উপরোক্ত জল-ঘমণ-পয়োগের 
ব্যবস্থা করা ভইয়াছে ॥ ধন্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া, আমাদের 
দেশেও) কর্ণবেদের সময় কাণ ফৌড়ানর প্রথ। আছে । ইহাও 
বালাকের ভাবী জাবানে মস্ত্িঙ্গের পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য বিভিত হইয়াছে । অনুশীলনের ফলে, শোনোক্ত বিষয় 
দ্রইটি যেমন গামরা বুঝিয়াছি)_প্েমনি লিপিবদ্ধ হইল । 

পুনঃ পুনঃ ঘর্ধণ দেওয়াতে, কঠিন রোগীর ঘলিত স্থানে 
নোনছাল যায়। বিন্ 'তাভাতে ঘর্ষণে প্রাতিশিবুক্ত হপয়া উচিত 
নভে । শরম গামছা দিয়া, আরও ধারে ঘমণ দিতে হইবে। 
ঘযণেই জল-শন্তি শরীরে চালিত ভয়, ঘমণই মুখ্য কথা। 
ঘমণের ক্ষতকে সজীব রাখিবার জন্য ক্ষত স্থানে জলপটি দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে । এঁক্ষত দিয়া শরীরের অনেক ক্রেদ বাহির তয়। 
ইহাও দেখ। গিয়াছে, সামান্য রোগার বন্তদিন ঘমণ দিলেও ক্ষত 


মং মং দু ৫ যঃ 
শ্রেক্মা ঘটিত ব্যাধিতে খুব ঠাণ্ডা জল মুখের ভিতর ৫। 
মিন্টি রাখান হয় । উহাতে শ্রেক্সার প্রকোপ কমিতে থাকে 
শ্লে্মা উঠে । শ্বাসরোধক বাধিতে, ডিপথিরিয়াতেও) এ প্রয়ে 
করান হয়। 
কাটিয়া গেলে, কিন্বা ভাঙ্গিলে, কিন্ব। পুড়িলে জলপা 
বাবস্থা দেওয়া হয়। ক্ষতস্থানের কুহু অনুসারে পা 
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কাপডের ভাজ বাড়ান ভয় এবং পটি পরিবউনের বারের নিদদদেশ 
কর; ভয়। 

ঘুম না আাসিলে, কিন্বা অনিদ1 রোগে, মাটির কিম্বা এরূপ 
করিয়া জলের পটি ভলপেটে দিয়া শুইালে ঘুম হইতে পারে। 
কিন্ত জলের পটিতে মধো মধো জল দিয়! বেশ জল-ভরা রাখিতে 
হয়। এরূপ পটিতে আভ্যন্তরাণ উদ্ভাপ বাহিরে গানে, অর্থাৎ 
পটি গরম হয়। প্রসৃতিকে এই উভয় পটি দেওয়ার পর, পশমের 
টুক্রা দিয়া জড়াইয়া দেওয়া যাউতে পারে | এ সকল প্রয়ো- 
গের পর, প্রজ্জাবের রং লাল ও ঘন হয় এবং শরীরও কিছু দুর্ঘবল 
হয়। এ সকল ভাল লক্ষণ) অর্থাৎ বাধি কমিবার পথে 
চলিয়াছে, জানিতে হইবে | 

জল প্রয়োগের ইহাই শের কথা যে, ঘনণযুন্ প্রয়োগই 
প্রধান। যতই ঘমণ হইবে) ততই শরীর ঠাণ্চ; হইবে) ইহা যেন 
কেহ না ভাবেন, কারণ ঘর্মণই উত্তাপের অন্যতম কারণ । ঘর্ষণ 
জল-প্রয়োগ ১০৭৪৫:৮০ অবসাদক নহে) উত্তেজক 9110)0127106 
বড়ই স্ফুর্তির জিনিষ । একটা ঘধণ প্রয়োগের পর, শল্তি কোথা 
হইতে চলিয়া মাসে। আগে যে মানুষ কেঁচোর মত গড়াগড়ি 
যাইতেছিল, প্রয়োগের পর সে সর্পের মত ছুটিবে । এক কথায়, 
জল-ঘর্মণে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে । এইরূপ প্রয়োগ রোগীকে 
দৈনিক ২৩ বার দেওয়ার দরকার । 

বাম্প।-_এ প্রয়োগের উদ্দেশ্য শরীর ঘামান। বাষ্পে 
দেহের ক্রেদ ঘাম হইয়া বাহির হইতে সুন্দর অবকাশ পায়। | 
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শরীর ঘামিলে বারামের ভয় কমে। শরীর 'প্রচর' রকমে এবং 
“সাধারণ” রকমে ঘামান যাইতে পারে । প্রচুর রকমে যামাইতে 
হইলে ৩1৪টী পাত্রের দরকার হয় এবং শুইবার উপযুক্ত ফ্রেমের 
দরকার হয়। রোগীকে সপ্তাহে একবার কি দুইপার প্রচর ভাবে 
ঘামান উচিত । কিন্তু কঠিন রোগীকে প্রথমতঃ এরূপ না ঘামা- 
ইয়া সাধারণভাবে ঘামানই ভাল । 
“প্রচুর” ঘন্ধ প্রয়োগ । 

প্রচুর ঘানানর প্রকরণ প্রথমতঃ লিখিত ভইল | বেপের মত 
উচ্চ করিয়। এবং এঁন্ধপ পায়! দিয়। একটা কাঠের ফ্রেম করিতে 
হইবে । উহার উপরিভাগ ১॥০--২ হাত চগড়া 9 ৪ ভাত দীর্ঘ 
ভাবে । কিল্থু উহার উপর তক্ত। থাকিবে না) ফাক ফাক 
করিয়। কাছের গজ দিতে হইবে) নয়, দড়িতে কি বেতে ছাইয়। 
দোতে ভইবে | এরূপ ফ্রেমের নিম্দেশে এককালীন ৩টি ভীড়ি 
বঁড়ের (স্থাপনের গোলাকার দ্রব্য ) উপর ১1০ হাত শন্তর 
সাজাইয়া দিবে ও টাকৃনি খুলিয়া দিবে । শহারপর এ ফ্রেমের 
উপর গিভ* উপুর), কাত হইয়া শুইয়। শরীর প্রচুর রকমে 
ঘামাইবে । ১০ মিনিট কি আধ ঘণ্টা ফ্রেমের উপর থাকা! 
যাইতে পারে । শ্বইবার সময় শরীর ও করন কন্মলে কিন্ত 
মোটা কাপড়ে এমন করিয়া ঢাকিবে, যেন বাম্প না বাহির হইতে 
পারে । বাস্পের উত্তাপ বোধ হইলে, মধ্যে মধ্যে মধ্যেকার 
বাষ্প কাপড় ভুলিয়! বাহির করিয়া দিবে। কাপড়ের মধ্যে 
নিতান্ত ফাপর বোধ হইলে, মুখ কাপড়ের বাহির করিয়া! দিবে 


৩২ প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 


বাম্প কম হইলে, ৪র্থ পাত্র যাহা উন্ানে আছে, তাহা! একটির 
স্থানে দিয়া সেটিকে আবার উন্নুনে গরম করিতে দিবে ; এইরূপে 
মধো মধ্যে পাত্র বদলান দরকার | এ প্রয়োগের ঠিক পরেই, 
সর্বব শরীর ঠাণ্ডা জল দিয়া বিশেষলপপে ধুইয়! দেওয়া উচিত। 
তারপর শরীর মুছিতে হইবে । বাস্পে শরীরের মলকে 
গলাউয়া শরীরের ভিতর রাখে, পুবেবাক্ত প্রথম ঘমণ প্রয়োগ 
ও দ্বিতীয় ঘষণ প্রয়োগের বলে এ সকল মল শরীরের বাহিরে 
আসে । 

পাশ্চাতা অধাপকগণ, শবিধার জন্য বাষ্প প্রয়োগের আনেক 
রকম যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন) উহা আমাদিগের পক্ষে বায়সাধা | 
এসিয়ামাইনর প্রদেশে, ছোট বড় লোক ও জ্ীলোক বালকে, 
এরূপ প্রক্রিয়া প্রতি সপ্তাহে ২1১ বার করিয়া থাকে, তথায় 
বাষ্প স্ানের ব্যয়ও হুলভ। কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্নানাগার 
থাকে, তথায় সকলে যায়। ঘরটী অগ্নির দ্বারা এমন গরম 
করিয়া রাখা হয় যে, ঘরে গেলেই শরার ঘামিতে থাকে; তারপর 
গ্ররম ও ঠাণ্ডা] জলের বন্দোবস্ত আছে, উভয়ে মিলাইয়! শরীর, 
ধুইয়া ফেলে । ইহা! তাহাদের বড় আরামের ও আদরের জিনিষ । 

“সাধারণ” ঘশ্্ প্রয়োগ । 

চেয়ারের নীচে একটা পাত্র রাখিয়। কাপড়ে শরীর, চেয়ার, 
পাত্র ঢাকিয়া, সাধারণ প্রয়োগ লইতে হয়। পায়ের নীচে 
পাত্রটার উপর হ্বিপার জন্য, দুই খানি কাঠের গজ দেওয়। 
যাইতে পারে । আ: শর সমস্ত প্রক্রিয়। প্রচুর ঘন্ম প্রয়োগের 
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হ্যায়। তবে শরীর সম্পূণ জলে না ধুইয়া, ভিজ গামছায় মুছিয়া 
ঠাণ্ডা করা যাইতে পারে। 

বাতের স্ফীত স্থানে, বাথার স্থানে, ক্ষত স্থান গ্রভৃতিতে 
স্থানিক বাষ্প প্রয়োগের বাবস্থা আছে । একটী পাত্রের বাম্পের 
ভিতর পীড়িত স্থান রাখিয়া! পাত্রের সহিত কাপড় ঢাকিয়া, 
কিয়ণ্ক্ষণ বাপ্প লইয়া, বাধিত স্থালকে ঘামাইবে, তারপর এ 
স্থান শীতল জলে বেশ করিয়া ধুইনে । গলনালী প্রদাহ প্রভৃতি 
রোগে, ডাক্তারের জলের ভাপরা, নলীয় যন্ত্রের সাভাঁষো 
এরূপ গীড়িত স্থানে দিয়া থাকেন | 

ধুম ।__-ধূমে। শরীরের উপরিভাগের অর্থাৎ মাথা, কপাল 
প্রভৃতির শ্লেক্স।। জল প্রভৃতি নাসিকাঁ, মুখ, চোখ দিয়! বাহির 
করে। ধুম বাবহার করিতে হইলে এরূপ ধূমপুর্ণ ঘরে বাইলে, 
কিন্বা কাপড়ের ভিতর ধূম সহিত অমনি নেষ্টন করিয়া, মুখে 
লাগাইলে, চক্ষ ও নাসিকা দিয়া র্রেদ নিগগত হয়। তারপর 
ঠাণ্ডা জলে ধুইাতে হইবে, ইত্যাদি । 

কবিরাজের ধৃমের বাবস্থা পূর্বের দিতেন জানিভাম। এক 
জন প্রথিতনাম1 কবিরাজ, মুতবতসা রোগে? সুতিকাগারে, নানা 
প্রকার দ্রব্যের ধূমের বাবস্থা করায়, সে যাত্রায় সম্যানটি রক্ষা 
পাইয়াছিল। গরুর ঘরে আমর। ধূম অর্থাৎ সাজাল দেওয়ার 
ব্যবস্থা করি, কিন্তু মানুষের সময় আমরা ধূমে কষ্টানুভব করি, 
এটা যুক্তিযুক্ত নহে। 

রৌদ্র ও অগ্নি।__গরমের দিনে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, 


৬. 


৩৪ প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 


বহ্রবিভীন হইয়া কিন্গা সামান্য কাপড় পরিয়া। শরীর কম্বলে 
কিম্বা কচি পাতা ( কদলী প্রভৃতির ) দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া 
আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার পড়িয়া থাকিতে হইবে । পূর্বে 
দেখিতে হইবে যে, সে সময় মেঘ 'ও বাতাস না থাকে) কিন্থা 
সামান্য থাকিতে পারে । রৌদ্ধে চারি পাশ ঘুরিয়া বেশ করিয়া 
শরীর ঘামাইতে হইবে । মাথায় ও তলপেটে ছুই খানি ভিজ 
গাম্ছ! সুধ্যের তেজ নিবারণের জন্য জড়াইতে হইবে । মাদুর 
পাতিয়া শুইবে, একটি ছোট বালিশ স্থবিবার জন্য লওয়। যাইতে 
পারে। পাতায় শরীর ঢাকিলে পাশ ফিরিবার সময় পাতা 
সরিয়া যাইবে, তজ্জন্য একজনের পাতা পুনঃ সংস্থাপনের জন্য 
থাকার দরকার । শরীর ঘামানর পর শরীর সম্পূর্ণ ধোর। ও 
পূর্বেবাক্ত ঘর্ষণ প্রয়োগ দেওয়ার দূরকার। কণ্বল কি পাণ্তার 
পরিবর্ধে ভিজা কাপড়ে শরীর ঢাকিয়াও) এ প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে । 

এ প্রয়োগের বর্ণনা শুনিয়া, মনে ধনুষ্টঙ্কারের বিভীবিকা। 
আসে। কিন্তু কাধ্যতঃ, সুধোর তেজ লওয়ার পর, শরীর 
ঘামিলে, আরামে ঘুম পায়, এ প্রয়োগ বাধি বিতাড়িত করিবার 
অমোঘ লন্ত্র। সূর্ধ্যদেবের শুভদৃষ্টি হইলে, ব্যাধির ঘোরা রজনী 
অন্তর্ধান করে। 

প্রত্যক্ষ উত্তাপ অর্থাৎ কড়া আগুণ কি সুধ্যের প্রথর তেজ 
লাগান, শরীরের পক্ষে কোন অবস্থাতেই ভাল নহে ; উহাতে 
ব্যাধি পদার্থকে কঠিন করে। পুলটিস ও ফোমেন্টেসনে 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ৩৫ 


আগুনের তেজ জলীয় দ্বোর ভিতর দিয়া মাসে, তজ্জন্য 
উহাদিগকে কতকাংশে অনুমোদন করিতে হয়। বহ্ছি সেবন 
শ্বান বিশেষে অবস্থিত ভয় । 

বায়ু। বায়ুই গায়ু। সকাল ও সন্ধার বায়ু বড়ই 
উপভোগা জিনিষ । যত বড়ই রোগী হোক পা কেন, রাত্রে 
দোর জানালা একেবারে বদ্ধ করিয়া থাকিতে পরামর্শ দেই না 
এমন কি) শীতের জন্য এই কগ|। যখন ঝিরিঝিরি সমীরণ 
নহে, তখন উহার প্রতিকূলে, এ বাঠাসের গন্তি বুৰিয়া, সেইরূপ 
গতিতে বক্ষস্থল সোজ। করিয়া, মুক্ত শ্কানে ভ্রমণ করা ফুস্ফুসের 
রোগীদের পক্ষে ভাল । এরূপ রোগারা যেন গায়ে বেশ করিয়া 
কাপড় মুড়িয়া বাহির হয়| দর্গগ্গময়। কিহ্বা ঘরের ভার বাতাস, 
কিম্বা ধূলা। কি কয়লার পমপূর্ণ নাঠাস কাসির রোগীর পক্ষে 
এককালীন ভাল নহে। এসেন্লের গন্ধ উহাদের পক্ষে 
হাপকারী | 

প্রকৃতির ভাগ্চারে যত রত্ত গাছে, সকলকার মধো গামাদের 
বায়ুকেই সুলভ বলিয়া মনে হয় $ এই সহজপ্রাপা জিনিষই 
আামরা শারোগা করিবার মূল উপাদান বলিয়। ধরিয়াছি, এমন 
কি, বায়ুকেই আামরা আয়ুঃ কহিয়া থাকি । রোগ মাত্রেই বিশুদ্ধ 
বায়ুর প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিশুদ্ধ বায় বলিতে, বায়টা 
যে দোষ ছাড়া) ইহ! আপনারা বুঝেন । সচরাচর গ্রামে বা ঘরে 
এ বায়ু খুব কমই থাকে, দেই জন্য বাহিরে ইহ] পাইবার জন্য 
বাইতে হয়। রোগীর উপর বায়ুর প্রয়োগ বড় হিসাবের কাজ ; 
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সর্বদা রোগীকে বায়ুর ভিতর রাখিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে 
হইবে, বায়র জন্য রোগীর কোন কষ্ট না হয়। কষ্ট যে 
ব্যারামের লক্ষণ, তাহ] জানেন; ব্যারাম সারাউতে গিয়া আর 
এক ব্যারামের ভিতর গিয়া পৌছান, আমাদের এককালীন মত 
নয়) আরাম লাগে এমনি করিয়া রোগীর গায়ে সর্ববদা বায়ু 
লাগাইতে হইবে । সকল সময় রোগীকে বাহিরে লওয়া চলিবে 
না, আর এমন রোগা আছে, তাহাকে স্থানান্তরিত কর! যার নী, 
সে স্থলে বাড়ী ঘর এমন করিতে হইবে যে, তাহাতে বিশ্রন্ধ 
বাতাস আসে । কোনরূপ দুর্গন্ধ যেন না হয়ঃ তাহা দেখ 
কর্তব্য | রাত্রি বলুন-_-এমন কি শীতের রাত্রিতেও বাতাস 
লাগাইতে হইবে, জল) ঝড়, সকল সময়েই কেবলমাত্র রোগীর 
শরীরের উপর বাতাস লাগানতে কর্ভবা শেষ হইল না, শরীরের 
অভ্যন্তরে বেশ বাতাস যাওয়া আসা করিতেছে, তাহা দেখিতে 
হইবে | বিশুদ্ধ বাতাসের গণ ত আপনারা জানেন), শরীরের 
ভিতর একটা কুমি কত দিন থাকিতে পারে, কারণ সেখানে 
অবিশুদ্ধ বাতাসে তাহাকে বাচাইয়া রাখে, যেমন উহ বাহিরে 
আসে, অমনি বাহিরের বায়তে উহা পঞ্চতরপ্রাপ্ত হয়, কারণ 
বাহিরের নায়, যেমনই হউক। অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ত বটে। 
ব্যাধির জীবানু মাত্রেই অবিশুদ্ধ বায়ণতে সঞ্জীবিত থাকে, বিশুদ্ধ 
বায়র সংশ্রবে গতায়,ঃ হয়, এইজন্য ব্যাধিগ্রাস্ত মানবের ভিতর ফে 
সকল ব্যাধি বীজান্ু আছে, উহাদের হনন করিবার জন্য ভিতরে 
বিশুদ্ধ বায়, প্রবেশ করান দরকার । ভাল বাতাসে থাকিতে 
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ভইাবে, আর সম্ভবমত কম করিয়া খাইতে হইবে ) কম খাওয়াতে 
যে বাতাস সহজে ভিতরে প্রবেশ করেঃ তথায় শিয়া কাধাকারী 
ভয়, ইহা বুঝিয়া দেখার দরকার । 

উদরপূর্ণ থাকিলে, বায়, কতটুকু থাকিতে পারে, আর উদর 
হদ্ধ পূর্ণ থাকিলে, বায়, কতখানি থাকিতে পারে, তাহ আপনারা 
সহজেই বুঝিতে পারেন, কারণ যেখানে শন্বাত, €সইখানেই 
বায়র অধিকার; আর বিশুদ্ধ বায়, যেখানে, উপযুক্ত পচন 
ক্রয়াও সেখানে হইয়া থাকে, একটী জিনিষের কতকট। বাহিরে 
রাখুন, কতকটা বেশ বোতলে আটিয়া চিপি দিয়! রাখুন, 
বাহিরের জিনিষটা ক্রমশঃ তাম্য রকম হভয়। যাইবে, আর 
বোতলের জিনিন যেমনকার তেমনি থাকিবে । আধা পেট 
খাওয়াতে খাওয়ার জিনিম পচিতে পাইল এবং পচন যে ভুক্ত 
জিনিষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনায়, তাহা আপনাদিগকে বোধ 
হয় বলিতে হইবে না। প্ুবেবাক্ত উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে 
পারিবেন) ভর পেটে খাওয়ায় কি দোম । ভরা পেটে খাওয়াতে 
নায়, উদ্ধ হয়, তখন মুখে নাঁকে হত্যন্ত শ্বাস বয়। শ্বাসটাকে 
বেশ সরল রাখিবার চেষ্টা করিতে হয় । যেমন উপযুক্ত সন্তান, 
আলম্ত পরবশ হইলে, বৃদ্ধ পিতাকে খাটিয়া সংসার নির্বাহ 
করিতে হয়, ব্যাধিগ্রস্ত লে।কের শ্বাস যন্ত্রের অবস্থাও তেমনি 
হইয়া থাকে। প্রকৃত শ্বাস যন্ত্র হইতেছে-_নাসিকা, ব্যাধি গস্ত 
লোকের নাসিক কম কাধ্যকারী হওয়াতে, মুখে উহার অভাৰ 
পূরণ করিয়া থাকে, রাত্রিকালে, এমন কি) দিনেও রোগীকে হা 
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করিয়া শ্বাস লইতে দেখ যায় । শ্বাস সরল থাকিলে, আদান- 
প্রদান বেশ চলিতে থাকে, বাহিরের বাতাস ভিতারে পৌছায় 'ও 
ভিতরের বাতাস বাহির হইয়া আসে, এ দুইটার যে দরকার তাহা 
পুরন বলা হইয়াছে । শারীরিক ক্রিয়া উদ্ধ হওয়াটা ভাল 
নভে) বড় দুইটি নিক্ষমণের দ্বার শরীরের নিন্রভাগে থাকা সন্ধে 
উত| উদ্ধগামী হয়, উভা বাধি হইলে হইরা থাকে, এখানে 
শ্রেক্স। ও বমশাদির কথ। বল। যাইতেছে । 

সর্পাধাতে সর্পের বিবে বায়, সংতব হয় না, সেই জন্য এত 
কানাকারী হয়। যদি কোন প্রকারে বায়, সংঅব হইতে পায়, 
তবে বিন-দোপণ হাস হইয়া যায়। আজ কাল যে ইনজেক্‌সন 
দেওয়া হইতেছে, উহাতেও বায়, সংক্রব হয় না বলিয়া খাওয়ার 
ওষধ অপেক্ষা কাধাকারী হয় । মাতস্তন্যেরও এ ধারা) ছেলের 
মুখে মায়ের স্তন গিয়। পরাতে, বায়,র সংশ্ব ভয় না, তাহাতে 
স্তনের দুধের যে একটী অপার্থিব গুণ থাকে) তাভ। শিশুর 
শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ অনেক ক্ষোত্রে, বায়র উপকারিতা 
অপেক্ষা অপকারিতা বেশী। স্থুল দৃষ্টিতে যাহ। বোঝ। যার, 
তাহাই লিখিত হইল। সুক্ষ দৃষ্টিতে কোথাও বায়,র শূন্যতা 
পরিদৃষ্ট হয় না। 

৮৫ ৯ ৯৫ ৯৫ সঃ 

রৌড্রের উত্তাপ, বিশেষ শীতের ; দিনের ও চাদের আলো, 
এ গুলিও রোগীর উপর প্রয়োগ করিতে হয়। সকল প্রয়োগই 
রোগীকে সহাইয়া করিতে হয়, রোগা যেন সবটাতেই আরাম 
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বোধ করে। কষ্ট যেমন রোগের লক্ষণ আরামটা তেমনি 
আরোগোর লক্ষণ। রোগা আরাম চাহিলেঃ তাহাকে আরাম 
দিতে ভইবে, আরামট1 ঠিক আরাম কিনা, তাহা দেখ! কণ্তবা । 
আনেকগ্তলা এমন আরাম আছে, যাহ প্রকৃতপক্ষে আরাম নহে ॥ 
মনে করুন, রোগী একটু স্তত্াণ নিতে চাহিল, আপনি এসেন্স 
দিলেন, এসেন্দে যেমন স্ুম্বাণ দিতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে 
একটী তীত্রত্বও ক্মীণভাবে আসিতে লাগিল, এ তীব্রহ্নটুরু 
কষ্টদায়ী হয়, এখানে আপনার ফুল দেওয়া উচিত, কারণ উ1 
কোমল, শীতল ও স্ুগন্ধদায়ী। রোগী যদি জলের ব্যবহার 
করি.ত চায়, তবে তাভাকে তাহা দিতে হইবে । রোগারা অনেক 
স্থালই জ্ঞানে কম থাকে, কারণ জ্ঞানের লোপ ও বিকৃতি, রোগ 
হইালই হইয়] থাকে, সেই জহ্য একজন বোদ্ধ।! লোক সর্নদ! 
সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাহ | 

প্রয়োগের নিযমগ্ডলি শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া নিজে নিজে 
করিবেন না। যদি প্রাকৃতিক চিকিৎসায় চলিতে ইচ্ছা! করেন) 
আগে বানশ্ছিত হইয়া, তারপর পুস্তকের নিয়ম আনুসারে 
চলিবেন, বারণ রোগীর অবস্থা অনুসারে, কোন রোগীর কোন্‌ 
কোন প্রয়োগ লওয়া দরকার, তাহা। বিবেচনা করিতে হয় । 

বাধ্তি বাক্তি) প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে, চিকিতসিতি হইাতে 
ইচ্ছা করিলে তাহাকে সকল কাজ তাগ করিয়া, প্রাকৃতিক 
ব্যবস্থাপকের ব্বস্থানুসারে দিনযাপন করিতে হইবে। তবে 
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সামান্) ব্যাধিতে নিজের কাব্য চালাইয়।, প্রাকৃতিক বিধি পালন 
করিতে পারা যায়। প্রয়োগের অধ্যায়ে, যে প্রয়োগগ্লির 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অদ্ধাংশ লুই কোয়ানের প্রবপ্তিত 
প্রয়োগগ্লি পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । তাহার 
প্রয়োগঞ্চলি পাশ্চাত্য দেশানুবূপ করিয় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে; 
আামরা তাভাদিগকে বঙ্গদেশের অবস্থা বিনা করিয়া 
লিখিয়াছি। এই যা প্রভেদ। 


নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম । 


রাত্রির শেবে, পাখীরা যখন ডাকিয়া উঠে, তখনই শয্যাতাগ 
করিতে হয় £ পাখীর ডাকই, প্রকৃতির, মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার 
ডাক। ঘুমন্ত মানুষের অপেক্ষা জাগরিত মান্নমের উপর 
বান প্রকৃতির ক্ষমতা অধিক | পাখীর গান, ভোরের দৃশ্য 
প্রভাত বায়, এই সকল বাহ প্রকৃতি; আর শারারিক 
শাভ্যন্তরিণ ও অদৃশ্য ক্রিয়া মন্তপ্রক্রতিতে করে। বেলা 
হইলে উঠিলে, শরীরের কষ্টকর ভাব হয়, গার মনঃকষ্ট ও 
লজ্ভাঁও বোধ হয়, এ সকল মানবের উপর প্রকুতির শাসন । 
সুস্থ লোকে রাত্রির শেবে ও ভোরে, পাঠ ও কাজ করিতে 
পারেন, মস্তন্থ লোকের এ সময় ভাল এবং অল্প চিন্তা করিয়া 
ও ভ্রমণাদি লঘু পরিশ্রম করিয়া কাটান উচিত । যাহারা খুব 
মন্রস্থ, নিশ্চিন্ত ও শ্শ্থির হইয়! থাকাই এ সময় তাহাদের 
উচিত। প্রাতরুখান ব্যাধি আরোগোর সুন্দর উপায়। ইহা! 
পরীক্ষা! দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে । সকল খততেই সকালে 
উঠার দরকার । অনেকে পরের কথায় ঠাণ্চ লাগিবার ভয় 
করেন, কিন্তু সাহস করিয়া প্রাতরুখিত হইলে, তাহাদের 
কাল্পনিক ভয়ের বিপরীত ফল ফলিতে দেখিবেন । 

আধার আধার থাকিতে, গাছের তলায় শৌচে যাওয়! 
উচিত। মল না দেখার জন্য অন্ধকার কথা উল্লেখ করিল্মম, 
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মল দেখাতে মনে বিরুত ভাবের উদয় হয় এবং সেই মানসিক 
বিকৃতিতে স্সায়ু গুল আলোড়িত হয়। গাছতলায় গাছের, 
স্বাভাবিক গরমও পাওয়া যায়, বা'তাসও কিছু কিছু লাগে, 
এইজন্য অসুস্থ লোকের গাছতলায় যাওয়া উচিত। বাহ্ের 
ইচ্ছ] না হইলে, শুধু নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, বসিয়া থাকা 
ভাল নয়। কোন স্বাভাবিক কাধ্যই বদ্ধ করিতে নাই | বানা 
কিন্বা প্রম্াবের বেগ হইলে) অন্য হাজার কাজ ত্াাগ করিয়া) 
তাহ সম্পন্ন করিবেন । এইরূপ বায় নিঃসরণ) কাসি, হীচি, 
কিছুরই গতিরোধ করিতে নাই | সভাসমিতেতে দেখিতে পাই, 
অনেকে কাসি ও হাচি চাপিয়া রাখেন । ইভা কি ভাল £ 
গা বমিবমি করিলে, এটা ওটা খাইয়! বমন বারণ করাও 'তজ্রপ | 
শৌচের সময় তাড়াতাড়ি করিতে নাই ; বেগাদি দিতেও নাই, 
বেগ দিলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি মাহত হয়। যন্সের দোষ 
হইলে, হজম ভাল হয় না, তাই কোন্ঠশুদ্ধিরও দোন ঘটে। 
কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এক আধ দিন সহ্য করিয়া থাকিবেন, 
তারপর আপনিই হইবে । পেটের অস্তখ হইলে কখন 
ওষধের দ্বার! বাহা বন্ধ করিবেন না, বরং খাওয়ী বন্ধ করিবেন । 
যাহার শরীরে ব্াধি-পদার্থ আছে, ভ্রতপদে তাহাকে বাছে। 
যাইতে হয়। কিন্বা কোষ্টনদ্ধ হইয়া সে ভোগে, তাহার মালে 
বড় ছুত্রাণ; মল হয় তরল, নয় শর্ত ও শুক হয়; আর 
বাহ শেষ হইলে, মনে হয়, বাহে ভাল হইল না, আরও হইত 
এবং গুহাঘারে মল লাগিয়া থাকে, কাহারও কাহারও গুহাদ্বার 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ৪৩ 


জ্বালা করে। অন্রস্থ লোকের আবদ্ধ মলের রং কাল হয়, 
আর অজীর্ণ মলের রং সাদাটে বা হল্দে হয়। শ্রেক্মার মত 
মল পড়া ভাল, তাহাতে সঞ্চিত বাধি-পদার্থ অর্থাৎ আম নির্গত 
হইতেছে, জানিতে হইবে । 

বাধি-পদার্থ কথাট। বড়, এইজগ্য উহাকে স্থানে স্থানে মল 
নামে অভিহিত করিয়াছি, মলের বিশেষ অর্থ পুরীষ, কিন্তু 
সাধারণ অর্থ শরীরের যেকোন মল | শরীরের একস্থানে বাত 
জমিয়া উচ হইয়। আছে, এ বাতকে মল ব। মলীয়-পদার্থ বলা 
ষায়। যেজীবের গুহাদ্বারের ভিতরের মলাধারের আকৃতি 
যেমন, ভাহার মলের আক্ুতিও তেমনি হয় । স্বাভাবিক মল 
গরুর পাকান পাকান, ছাগলের গুটিগুটি, উত্যাদি। মানবের 
স্বাভাবিক মলের চেহারা লম্বা (দৈধ্যে) ও প্রায় গোলাকার 
(বেডে)। এ মলের রদ কটা কট।, আর মলের বাহিরট। 
তৈলাক্ত । সে মলে বেশী দুত্রণণও ছাড়িবে না, কিন্ব। ভক্ষিত 
কোন পদার্থ, তদবস্থার দেখ] দিবে না। বাঙ্গালীর পায়খান। 
জীবন্ত নরক) দুষ্ট ও তীত্র গন্ধ, কৰ্টদর্শন জানু “ত, বায়ুশুন্যত। 'ও 
অন্ধকার ভাব) সর্ববইন্দ্রিয়কে এককালীন আলোড়িত করিয়া 
ব্যাধির কারণ হয়। সহরবাসীর ইহু। এক মাত্র শৌচের স্থান ঃ 
নাগরিকেরা ২১ মাইল গিয়া শৌচ ক্রিয়া করিতে আলম্ত বোধ 
করে; কিন্তু পশ্চিম দেশায়েরা কেহ কেহ আনন্দ সহকারে এ 
কষ্টটুকু স্বাকার করে। স্বাভাবিক এপরআাবের বেশী বেগ হয় না, 
পরিমাণে কম কি বেশী হইবে না) রং সাদা হইবে, প্রল্মাবের 
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স্থান শুকাইলে দুর্গন্ধ বেশী হইবে না, প্রজাব করার পর বেশী 
টোপে টোপে পড়িবে না।  অন্রস্ব লোকের মলীয় প্রশ্রাৰ 
হওয়া ভাল । উহা লাল রং হইবে এবং ঘন হইবে, এরূপ 
প্রশাব হইলে, শরীরে আরাম বোধ হইবে । মাটির উপর 
ক্রেদ ( মল মুত্রাদি) পড়িলে, রোগের কারণ কম হয় এবং 
দুর্গন্ধও কম হয়; ইটে বীধা ও সিমেন্টের উপর পড়িল, 
পুর্বেবাক্ত উভয় দোধ বেশী হয়, এইজম্য এই সকল স্থান সতত 
পরিস্মত করা উচিত। মাটিতে দুষিত পদার্থ পড়িলে নিম্মগতি 
প্রাপ্ত হয় ও উদ্ধগতিতে অল্পই দুধিত বাস্প উঠে । পাকা কিন্বা 
বাধা স্থানে নিন্-গতি রহিত হইয়], কেবলিই উদ্ধ-গতিতে বাম্প 
উঠিতে থাকে এবং বায়কে দূষিত করে । মাটি “সর্ববং সহা”, 
পৃথিবী অনেক দোষ সারিয়া লইতে পারে । 

মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন জীব-জগতে নাই | জীব অস্বাভাবিক 
আহারও করে না, ও সকলের দরকারও হয়না । তাহাদের 
মুখে “ছুর্গন্ধ হয় না, দাত সতত চক্চক্‌ করে ও জিহবাতে পলি 
পড়ে না । মানুষের এ সকল কাজ করা, নর্থাৎ মুখাদি ধোওয়া 
বিশেষ দরকার । সুধ্য উদয়ের পুর্বে এ কাজ করিতে হয়! 
নিজের বা অন্যের, এ সকল ক্রেদ নিস্কৃতি দেখা ভাল হয় না। 
ব্যাধিযুক্ত দাঁতে পাথরের মত চট উঠে ও খাছ দ্রবোর ভগ্নাংশ 
প্রবিষ্ট হয়, কাহারও কাহারও ব৷ দাতের গৌড়া দিয়া রক্ত 
পড়ে । ভোজনের সময় চর্ববণ বিশেষরূপে না করাতে এ সকল 
দোষ হয়, রীতিমত চর্ববণ করিলে, দাতও ভাল থাকে, খাস্ভও 
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ভাল জীর্ণ হয়। আহারের পর যে আমরা পান চিবাই, 
“উহা! আহারকালীন চর্ববণের ত্রুটি সংশোধন উদ্দেশ্যে । জীবেরা 
যেমন জিহবা ঘুরাইয়া দাতের পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করে, এরূপ 
করিলে, দন্ত প্রাবিষ্ট দ্রবা বাহির হয় ও জিহবা হইতে লাল। 
নির্গত হইয়া, হজমের আনুকুলা করে। সে যাহা হউক, 
যিনি শুধু জল দিয়া মুখ পরিস্কার করেন, তিনি যতক্ষণ দন্ত, 
জিহবা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিক্ষার না হইবে, ততক্ষণ আঙ্গলি দিয়া 
ঘমণ করিবেন । ঘধণের দ্বিতীয় উপকারিতা জীবনী-শক্তি 
বদ্ধি। আহারের পর দন্ত-কান্ঠ (খরিক ) করা উচিত, 
কারণ দাতের ভিতর কিছু থাকিলে, হজমের ক্রটি হয়। দীতন 
কোন খান্ক ফল গাছের ( পেয়ারা প্রভৃতি ) হইলেই ভাল 
হয়। জামালগৌটার দাতন ভাল । [0011 [0০৮৭০:এর 
বাধহার করা যে, প্রাক্ুতিক নিয়মের বতিভ্তি, তাহা সকলেই 
বুঝিতেছেন। মাটি দিয়া ও ছাই দিয়া দন্ত পরিষফার করা, 
(০০৫ [99৮৮০ বাবহার করা আপেক্ষ। সহজ গুণে ভাল। 
সাওতালেরা সাপ ব্যাও খায় সত্য, কিন্থু উহাদের স্্রীলোকেরাও 
দন্তধাবন করে । 

প্রয়োগের অধায়ে ম্লান সম্বন্ধে যথেষ্ট লেখ হইয়াছে | 
আরও যাহা বক্তব্য মাছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে লিখিত হইল । 

সাদা ত্বক অপেক্ষা কাল ত্বক জল, বাতাস, ঠাণ্ডা, এ সকল 
বেশী আদর করে। শুকর, মহিব, জল-কাদায় পড়িয়া! থাকিতেই 
শালবাসে | চাম্রার রং কাল সাদ! হওয়া, শীত ও এীক্ষের 
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ভারতম্যে হয়, শীত প্রধান দেশের লোকের গায়ের রং সাদী, আর 
শীক্ষ প্রধান দেশের লোকের কাল রং। সে যাভ] হউক, সাহেব 
তপেক্ষা বাঙ্গালীর স্লানটি নিতা ও অবশ্ঠাকরণীয় জিনিন। আজ 
কাল যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কাদ। মাখিলে 
লোকে বাতুলাশ্রমের শধিবাপী মনে করিতে পারে । কিন্তু 
আমাদের পূর্ববকঞ্ঠারা “অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বলিয়া কাদা 
মাথিতেন) তাহ। কি কাহারও মনে নাই ? ভাহারা বিনা তেলে 
সকালে ও তেল মাখিয়া দোপরে সান করিতেন ॥ এখন ছুইবার 
ল্লান করিতে লোকে কত ভয় করে । লোকে তেল বলিয়া বড় 
ব্যস্ত হয়, কিন্তু অত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই ; আামরা 
যে সকল জিনিম খাই, উহ! হইতেই শরীরের যতখানি তেলের 
দরকার, তাহা প্রায় পাওয়া যায় । এই যে সর্প তেল, ইহা 
মেলেরিয়ার মহোৌবধ | সর্নপ তেল লোম-কুপে থাকিলে? মশকের 
বিষ পড়িবা মাত্রই উহার বিন-দোব নষ্ট হইয় যায় । কবিরাজ 
মহাশয়ের যখন বেদের নিকট হইতে সর্পবিষ লন, তখন টাট্কা] 
ও খাঁটি সরিমার তেলে ঢালিয়া লন, কারণ তেলে বিবের "তীব্রতা 
ল্ীণ করে । 

আমরা বহিরিন্দিয়ের সাহাযো সকল কাজ করিতেছি । 
নাকে স্ুত্রাণ বোধ হইল, চোখে গোলাপী রং দেখিলাম, তেলের 
সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে দশ কথা মানুষ-ভুলান করিয়া 
লেখা আছে, তাহা পড়িলাম, আর এমনি পেটে না খাইয়াও 
এক শিশি তেল কিনিয়া ফেলিলাম। মাথার অন্ত ও চুলের 
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অকালপককত। আরোগ্য হওয়। ও মেয়ে মানুবের চল বড় হওয়া 
“ও কাল হওয়ার জহ্যা বাজারের শ্ুগন্ধ ও 77901099190 তেলের 
এত আদর । বিবাহের মেয়ে কলিকাতা অঞ্চলে যত দেখা যায়, 
তাহার চার ভাগের তিন ভাগেরই-মাথার চুল খাটে! এবং 
চুলের রং কটাসে। কাল ও ভূ-পৃষ্টস্পর্শী চুল দিন দিন 
দুর্লভ হইতেছে । কিন্ধু প্রকুত পক্ষে) এ সকল উপকার 
কি, এ সকল তেল হইতে পাওয়া যায়? এ সকল চ্তেল 
যে উপায়ে 0:5587৮৩ করিয়। রাখা হয়, তাহা নিতান্ত অন্দা- 
ভাবিক। দ্বিতীয় কথা), এমন সব তেল বহমান থাকিতে, 
বাঙ্গালী দিন দিন এত মাথার বারামে ভূগিতেছে কেন? ফল 
কথা, এ সকল তেল এককালীন স্পর্শ না করাই, আমাদের মত । 
ফলজাত (নারিকেল) ও শস্তযজাত (তিল, সর্প ) তেল 
ব্যবহার করা উচিত । যদি স্ঘ্বাণ করিবারই সাধ হয়, তবে 
ফুল মিশাইয়া করা উচিত। ন্ানের সময় গামছা দিয়। শরার 
ঘধ্ণ করিতে হয় । তৈল মর্দন ও শরীর ঘর্দণ, এ সকল করার 
দরকার । মর্দন ও ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, বৈছ্যাতিক 
শক্তিতেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, যতই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হইবে, 
ততই শরীর রোগমুক্ত ও দীর্ঘায় হইবে। 

জগতে কোন পদাথই নিক্ষিয় থাকে না । কেহব। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছে, কেহব! ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে | পীড়িত লোকের ব্যাধি- 
(লেরও এ দশা। যখন, পীড়া হইবার পুর্বে লোকে পীডার 
সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না, তখনই ব্যাধি-মল বাড়িয়। ষাইতে 
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থাকে ; আর যখন পীড়া দেখা দেয়, তখনই ব্যাধি-মল ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়। যাহার দেহে বাধি-মল বেশী, তাহার দেহে পীড়া পরিস্ফুট. 
হইয়! পড়িলে ক্রিয়া বেশী হয় ; শরীরের ক্রিয়া করিবার যতখানি. 
ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাটুকু তাহার বাধি-কালে নিযুক্ত; 
থাকে; তাহার উপর, কতকগুলি খাগ্যবস্ত্র শরীরে প্রবেশ 
করাইলে, তাহা লইয়! ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা, উক্ত শরীরে 
অভাব হয় । এই অভাবের জন্য খান্বস্থুর সদ্বাবহার হয় না। 
সেই জন্য পীড়া বৃদ্ধিকালে চা খাওয়াই ব্যবস্থা । পীড়। যে 
সময়ে কম থাকে, কিন্বা) অল্প অন্ুখে) রোগীর পরিমাণে অল্ল ও. 
লঘুপাক খাগ্ভ খাওয়া! উচিত। ব্যারামের সময়ে, মুগ কিন্বা 
মুসুরীর যুষ আমরা অনুমোদন করি। এ সময়ু, প্রাতাক 
বেলায় ২1১টি করিয়া পেয়ারা, ২।১টি কচি পেঁপে ইত্যাদি ফল, 
কিম্বা এক আধ মুঠ করিয়া বুট, মটর আদি শশ্য, কিম্বা নরম ও 
কচি পাতা খাইতে উপদেশ দেই | কাচা ফল তীক্ষ বীষ্যশালী, 
তজ্জন্য সামান্য মাত্রায় খাইতে হয়, কাচা ফল খাইতে যদি ইচ্ছা 
না হয়, তবে অদ্ধ পক খাইবেন, স্্রপক্ক, কিম্বা অতি পক্ক ফল. 
গুরুপাক। মুগ, মটর প্রভৃতি শস্যগুলি, জলে ভিজাইয়] নরম, 
করিয়া না লইয়া, এমনই অপরিষ্কার ঝাড়িয়া সামান্য মাত্রায় 
চিবাইয়] খাওয়া! যাইতে পারে । চর্ববণ করায় হজমের বিশেষ 
আনুকূল্য হয়। যাহাদের দাত নাই, তাহারাও যেন এ সকল, 
জিনিষ গুঁড়া করিয়! মাড়ি নাড়িয়! খান। পশ্দের চিবাইয়া. 
খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহার উপর তাহারা জাবর কাটে * 
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ধীরে ধীরে চিবাইয়। খাইলেই, খাছ্া আপনি উদরে প্রবিষ্ট হয়, 
 গিলিতে হয় না। জিনিষ আধ-চেবা করিয়া গিলিয়! খাইলে, 
চিবাইয়া গুঁড়া করিবে কে? পেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র 
আছে) তাহাদের কি দীত আছে, যে তাহারা চিবাইয়া গুড়া 
করিয়া দিবে ? বুট, মটর বিস্বাদ খাছ নহে, উপরন্তু একটু বেশ 
হুত্রাণ আছে । কীচ] তরকারীও খাওয়। যাইতে পারে । কাচা 
বেগুন, কি পটোল, কি লাউ-কুমরা, এ সকলে তৃষ্ঞ নিবারণ 
করে, খাইতেও যতখানি কষ্টকর মনে করা যায়, তাহার এক 
শতাংশ কষ্টকর নহে। কাচ! তুলসীর পাতা কত স্বঘ্বাণ। 
সময়ে তিক্ত খাইতে ইচ্ছা? করে, তখন কচি লতির ভোগা 
চিবাইতে পারেন । ব্যাধিত বাক্তির তিক্ত বড় মিষ্ট বোধ হয়। 
তিক্তের ধারা হইতেছে যে, যতই ব্যক্তিবিশেষের বয়স হইবে, 
ততই সেই ব্যক্তির নিকট তিক্ত আদরের হইবে । তিক্তের 
সঙ্গে অগ্জের বিরুদ্ধসন্বন্ধ, যতই কম বয়স থাকিবে) ততই অম্র প্রিয় 
বোধ হইবে, বয়স হইলে অল্প দ্াতগুলিকে অবশ করিয়া দেয় । 
এ সকল পথ্য এককালীন উদর পুরিয়া খাইবেন না। সামান্য 
সামান্য মাত্রার ২1৪ ঘণ্টা পর পর খাইবেন। পৃথিবীতে অপরা- 
পর প্রাণীর জলই এক মাত্র পানীয়, মনুযষ্যেরও তাহাই হওয়া 
উচিত । যখনই তৃষ্ণা পাইবে, তৃষ্ণা শিটে এই পরিমাণ) ঠাণগ্ 
ও কাচা জল খাইবেন। 

ফল-তরকারী যাহাই বলুন না, সকলেরই ভাল মন্দ আছে । 
মত্ম্ত-মাংস ত্যাগীরা নিরামিষ আহারী বলিয়া স্পদ্ধা করেন! 
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কিন্তু ফল-তরকারীর মধ্যেও আমিধ নিরামিৰ আছে । আমাদের 
ধন্মশান্ত্র প্রণয়িতারা এ তন্ত্র সম্যক হদয়ঙগম করিয়াছিলেন । 
তাহাদের ব্যবস্থায় অনেক ফল-তরকারী যেমন পিয়াজ খাওয়া 
নিনিদ্ধ। সারদার উদ্ভানের অম্বত ফল আধুনিক রসায়ন শান্ত 
€0109121505 ), এই পাশ্চাত্য রসায়ন আয়ত্ত করিলে, আমা- 
দের মহদোপকার সাধিত হইতে পারে । রাসায়নিক বিশ্রেদণ 
করিলে মাংসের ভিতর যে আপত্তিজনক পদার্থ €(০1900207- 
2019 107£5915)6) পাওয়। যায়, ফল-তরকারীতেও তাহা 
পাওয়। গিয়া থাকে । ইহা হইতে দেখিতে পাইলেন, আমিষ 
ত্যাগ করিয়া নিরামিধাশী হইলেও রক্ষা নাই), ফল-তরকারীও 
বাছবিচ করিয়! খাইতে হয়। রোগীর আহার যত সান্তিক 
ভাবের হয়, ততই ভাল । 

সাত পথাটা কতকট। ভাল | বার্পি, এরারুট ভাল নহে, 
কারণ ইহাতে অন্য গুঁড়া ভেজাল চলিতে পারে । টিনে করা) 
বিদেশ আমদানী বার্লি প্রভৃতি রোদ বাতাসও পায় না, আর 
দিন গিয়া “বাপি” হয়, তার উপর, খারাপ টিন হইলে, টিনের 
একটা ধাতব দৌষ, এ সকল খাছে। প্রবিষ্ট হয়। বিস্কুটও 
ভাজা জিনিষ, উপরক্ত পূর্বেবাক্ত দোষগুলি হয়। পুর্বে খইয়ের 
মণ্ড রোগীকে দেওয়া হইত, তাহারও অনুমোদন করা যায়। 
কিস্মিস্। সেও, নাসপাতি প্রভৃতি ও দেশজাত পেয়ারা, আনারস 
প্রভৃতি তুলনায় অনেক ভাল । সোডা, লেমন্ডে ছেলেভুলান 
ও ওঁধধ মিশ্রিত পানীয়, ইহার কি করিয়া অনুমোদন করি ? 
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গরম জল সৌোদাগন্ধযুক্ত ও গুরুপাক । গরম জলকে ঠাণ্ডা 
করিয়। পাল করার ব্যবস্থা | 

আহারের পর ঘুমাইলে, পরিপাকে দোষ ঘটে | বুক, পেট 
খাড়া পাকিলে' যাহা খাওয়া যায়, তাহা! আপনি ভারত্ব প্রভাবে 
উদরে নামিয়া যায়, এই জঙ্ খাওয়ার পর হাটু গাড়িয়া রাজা- 
সনে বসার নিয়ম এখনও কেহ কেহ কারেন। শুইলে পুর্বেবোক্ত 
মাপাকম্মণের উপকারিত। পাওয়া যায় না। যদি শোয়া যায়, 
চিত হইয়া শোয়া উচিত, পাশ ও উপুর হইয়া শুইলে, যন্ত্রের! 
চাপ পায়। এই জন্য ছড়া আছে--“খেয়ে চিত, না খেয়ে 
কাত। উপুর হয়ে কাটাই রাত।” খাওয়ার পর শোয়াতে 
হজমের যে বিশেষ দোষ ঘটে, তাহা! আরও একটু প্রণিধান 
করিয়া শুনুন । জাগরণে শরীরের যে শক্তি ক্রিয়া করে, নিদ্রায় 
তাহার বিপরীত শক্তি ক্রিয়া করিয়। থাকে । জোরারের ও 
ভাটার শক্তির প্রভেদের হ্যায় নিদ্রা জাগরণের শক্তির প্রভেদ ॥ 
জাগরণ কালে, খাস্াদি যাহ। বাহির হইতে শরীরে প্রবিষ্ট হয়, 
তাহারই পাচন ক্রিয়া হয় $ নিদ্রাকালে শরীরস্থ অপ্রয়োজনীয় 
মল বাহিরে আসে, যথা__লালা) পেঁচটি প্রভৃতি । জাগরণের 
অন্তর্গতি, নিদ্রায় বহির্গতি । অন্তর্গতি ও বহির্গতি ছুইটি-_ 
বিরুদ্ধভাবের জিনিঘ। গতিকেই খাইয়া ঘুমাইলে বহির্গতি 
প্রবল হইয়া উঠে, অন্তর্গতি কম কিন্বা স্থগিত হয়, ভক্ষিত খাদ্য ধীরে 
ধীরে পাক হয়, কিম্বা যেমন তেমনি থাকে | বেশী জলীয় খাছ খাইলে 
খাওয়ার পর ঘুম আসে । এ নিদ্রা স্বাভাবিক নহে, ব্যাধির নিত্রা]। 
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সহরবাস রোগীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। যেমনই শরীর 
খারাপ বোধ হইতে লাগিল) অমনই রোগীকে পল্লী গ্রামে আত্ী- 
য়ের বাড়ি চলিয়া যাইতে হয়। রোগের প্রথম প্রথম রোগীরও 
সামর্থ থাকে, আত্মীয়ের সেবা শুশ্রাধার বেগও পাইতে হয় না। 
সহরবাসের আগা গৌড়া দোষ, রোদ বাতাস রীতিমত খেলে না) 
ড্রেণ ও আবজ্জনার গন্ধ, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ ও মানুষের 
কোলাহল, ইতাদি। সহরের কলের জল, পল্লী গ্রামের নদী, 
পুকুর) কুয়ার জল হইতে ভাল কিসের ? সহরের কলের জল, 
সহরের নগ্যাদির চেয়ে ভাল এই মাত্র, কারণ এই সকল 
নগ্ভাদিতে সহরের ক্রেদ মাটি চুয়াইয়! পড়ে ও লোকে তাহাতে 
আবিল ধোয়। কলের জল রোদ বাতাস বিহীন_-5০০01এ ও 
পাইপে থাকে $ দ্বিতীয়তঃ ধাতু নিশ্মিত 795975০1এ থাকে, 
তাহাতে রৌদ্রে উত্তপ্ত 7956:৮০1এ ও জলে 01752071091 
700101 হইয়া জল দুবিত হয়। 

নাচার হইলেই 1810) যখন রোগী নাচার হয়, ডাক্তার 
নাচার হয়, ওষধ নাচার হয়, তখনিই 70815 1 যখন ওবধে। 
ডাক্তারে অন্ুখ ভাল করিতে পারিল না, তখনই তাহাকে বিনা 
ওষাধে) 72:019এর উপর ফেলিয়া রাখা হইল। কিন্বা প্রকৃতির 
লীলাভূমিতে স্থান পরিবর্তন করিবার জন্য পাঠান হইল। যখন 
ওধধে, চিকিতৎসকে অপারগ, তখন প্রকৃতি পারগা হইলেন, 
অর্থাৎ প্রকৃতি অন্থখ কঠিন হইলে পারগা হইলেন। যিনি 
কঠিন সারাইতে পারেন, তিনি সহজ সারাইতে কি পারেন না ? 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ৫৩ 


যে দশ মাইল হাঁটিতে পারে, সে কি দুই মাইল হাটিতে পারে 
না? তাই বলি, প্রথম হইতেই জননী প্রকৃতির গ্রীচরণে আত্ম- 
সমর্পণ করুন), তিনি মা, তাহার অবশ্যই কূপা হইবে । রোদ 
হইল, জল হইল, ঠাগু! পড়িল, কেবলই ঢাকো, ঢাকো, আত- 
গোপন! একি ভাল? হাজির পেয়াদার গুণাগার নাই, 
যেমনই অন্থুখ হইবে, প্রক্তিসমাগম করুন, রোগ আবশ্ুই 
আরোগ্য হইবে । পল্লী গ্রাবাসের উপকারিতা সঙ্বন্ধ ই, 
অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম 1 ! 

“লগুন সহরে পার নামক এক সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল, 
একশত তিগপ্লান্ন বসর বয়সে । লগুনে ইহার বাপ নহে)_-বাস 
ছিল মফঃস্বলে। অধিকাংশ বয়স পার সাহেব মফঃস্মালেই 
কাটাইয়াছিল। মোটা রুটি প্রভৃতিই ইহার-খাগ্য ছিল। কিন্তু 
লগুনে আসিয়া পার সাহেব প্রলোভনে পড়িয়া মদ রিল, 
কেবল মদ নহে-_আন্যান্য মাহাব্যেও বিলাসিতা বাড়িল। ফলে 
আয়ুঃক্ষয় হইল অনতিবিলম্বে । তদানীন্তন সম্রাটের আদেশে 
একজন বড় ডাক্তার পার সাহেবের শব-বাবচ্ছেদে_ পাকস্থলী 
পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন । এই ভাক্তার সাহেব লিখিয়। 
গিয়াছেন)__-সহরের অবিশুদ্ধ জল বায়ু এবং আহাধ্য পরিবন্তনই 
পার সাহেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ |” 

“স্পেনের রাজধানী মাদরিদের নিকটবন্তী এক গ্রামে আজ 
আট বৎসর কাল কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই । সংবাদ স্থখের বটে, 
কিন্তু গিরজার পাদরির পক্ষে কতকট। দুঃখের, তাহার আয 
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কমিয়াছে, তাহাকে অন্য কম্ম লষ্টাতে হইয়াছে ঃ কবর-খনকগণ 
বাগানের কাধো লাগিয়া গিয়াছে ॥ কবরভমিতে তরকারার 
বাগান বসিয়াছে 1” 

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যে কাজ করিয়। দিনপাত করেন; তাহা 
হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্বা শরীরে কষ্ট বোধ না 
হয়, এতটুকু কাজ করিতে পারেন । মানসিক কানা, কি অধায়ন 
যত না করিতে পারা যায়, ততই ভাল । শারীরিক কাবোর 
মধ্যে, নিজের দৈনিক কাজ নিজে করিতে পারিলেই ভাল, অন্য 
কাজ এক আধটুকু ধীরে বীরে সমাপন করিবেন । 


সঃ না %ঃ সঃ স 


জিম্নাসটিকটা কিছু পুরাতন পড়িয়া গিয়াছে । ব্যাটবল, 
ফুটবল, শ্তাঁণ্ডো গুভৃতির আদর চলিতেছে | এই সকল ব্যায়ামে 
জগতের কতটা পরিশ্রম বৃথা যাইতেছে, তাহা ভাবিবার কথ । 
ঘর-গ্হস্থালীর কাজ, বাগানের কাজ; এই সকল করিলে পরি- 
শ্রমও হয়, সংসারের উপকারও হয়। যাহার। ব্যায়াম করে, 
আর যাহারা জগতের কাজ করে, তাহাদের শারীরিক বলের 
পার্থক্য বড় বেশী নহে। বায়ামীদের ব্যায়াম না করিলেই 
শরীর অসুখ করে, জার ব্যায়ামীদের অস্থখ হইলে কঠিন অস্তুখ 
হয়, ব্যায়ামীর| অল্লজীবীও হয়। আজ শ্যাঞ্চো কোথায়, 
শ্যামাকান্ত, ভীমভবানী কোথায়! বাটের কোঠা কাহার পার 
হইয়াছে! ফুটবল, ব্যাটবলে নিদ্দষ্ট অঙ্গ অনবরত চালিত হয়, 
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ইহাতে বেজ্ঞানিক দোষ ঘটে । ব্যায়াম করার উদ্দেশ্য সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে চালিত হওয়া, বিশেষ, যে অঙ্গ দুর্বল ও 
ল্ষীণ তাহাই অধিক চালিত হইয়া, অন্য স্বাভাবিক অঙ্গের সমান 
হওয়া, আপনার হাত অপেক্ষা পা সবল, আপলার উচিত 
হাত দ্টিকে পায়ের সমান করিয়া লওয়া, কিন্তু আপনি ফুটবলী 
হইলেন, কেবলই পায়ের চালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে 
আপনার দুই পা আরও সবল হইল) হাত উপেক্ষিত হইয়। 
পড়িয়া রহিল । দ্বিতীয় কথা) তাড়াতাড়ি ও অধিক বল প্রায়োগ 
করিয়া ব্যায়াম করিলে) সে বাহাম স্থায়ী হয় লা । আপনার 
ডান হাতখানাকে যদি এক ঘণ্টায় হাটুর কাছ হইতে তুলিয়া 
উদ্ধ বালুর মত করিতে পারেন, গার সেই তোলার সামগ্স্য 
মাত্রায় মাভ্তায় ঠিক থাকে, অর্থাৎ ভোলার গতি বেশী কম না 
হইয়া সমাণ হর, তবেই আপনার ব্যায়ামের চরম হইল। 
সাধ্যমত ধীরে ধীরে ব্যায়াম করাই) আমাদের অভিমত । সকল 
রকম সাংসারিক কাজ করিলে নানা রকমে অঙ্গের চালনা হয় 
এবং জগতের অনেক শিল্ও শিক্ষা হয়, বাগানের কাজে 
উত্ভিদের সহবাসে শরীর সুস্থ থাকে ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয় । হাট- 
বাজার করা, আত্বীরস্গজন বন্ধুবান্ধাবের সঙ্গে দেখা করা, এ 
সকলেও ভ্রমণের পরিশ্রম হয়। ভ্রমণ ধারে ধারে ও পায়ে সহ্য 
হয়, এইরূপভাবে করা উচিত। বিলাতের হটন সাহেব ১২ 
ক্রোশ হাটিতেন। আমাদের ভ্রমণেও উদ্দেশ্য থাকিত, আগে 
কেহ কেহ ১২ ক্রোশ হাটিয়া হিত্যি প্রাতর্গঙগা স্নান করিতেন । 
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খালি পায় হাটিলে ও লোকালয় অপেক্ষা বনপথ ও নদীর ধারে 
হাটিলে ভাল হয়। পুর্বেব আমাদের তীর্থ-ভ্রমণ প্রথা ছিল, 
তাহাতে কত উপকার যে সাধিত হইত, বলা যায় না । 


রা ্ ৬ 


রাত্রে কোরোসিন বাতীত অন্য তেলের আলে। ব্যবহার করা 
উচিত। কুপিতে কেরোসিনের ধূম ও গন্ধ । চিম্নির কাচের 
প্রধান দোষ চোখের জ্যোতি নষ্ট করা। আলো প্রতিভাত 
(£596০9৫ ) হইয়া আসিলেই দোবের হয়। শান্তে চান্দের 
দিকে তাকান নিষেধ আছে, চন্দ্র প্রতিভাত পদার্থ (7598০9০009৫ 
১০ ), চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই, সুধ্যের জ্যোতিঃ 
চন্দ্রে পড়ায় চন্দ্র উচ্ছল দেখায়। চিম্নির আলোতে পড়ায় 
ছেলেদের চোখের এত ছুদ্দশা, ছেলেদের এখন পড়িতে এত 
উজ্জ্বল আলে! লাগে যে, তেলের আলোকে তাহার ভাল 
দেখিতে পায় নাঁ। 

হাঁরিকেন। দৃদ্টি-শক্তি হীনতার ও যক্ষমার অন্যতম কারণ 
হইয়াছে । চল্লিশ বসর হইল, সাধারণ ভাবে, কেরোসিন তৈল 
বাঙ্গালার গৃহস্থ পরিবারে প্রচলিত হইয়াছে । তৎপুর্ব্বে গৃহস্থের 
শয়ন-কক্ষেঃ রানাঘরে, বাহিরের ঘরে, সরিবার তেলের প্রদাপ 
জ্বলিত। এখনও যে না জ্বলে, তাহা! বলিতেছি না, তবে এখন 
“পিস্তরক্ষা” | মাটির ব! টিনের ব৷ কাচের “কুপী” “ডিবে? “দোয়াত 
চলম্ষ' নান! দেশে নানা নাম গ্রহণ করিয়া অঢাকা অবস্থায়, 


প্রাকৃতিক চিকিৎসা । ৫৭ 


কেরোসিন তেলে উদর পূর্ণ করিয়া, ধুমরাশি উদগীরণ করিয়া, 
গহস্থের ঘর, কাপড়, শরীর কাল করিয়1, এখনও জ্বলিয়া থাকে । 
সন্জা হওয়ায়, হারিকেন লণ্টন প্রভৃতির আলে! সাধারণ 
ব্যবহারে আসিতেছে । 

শোয়ার ঘরে, পাকের ঘরে, বসিবার ঘরে হ্যারিকেনের 
ব্যবহার হওয়ায় আমরা অসীম অন্থবিধা অনুভব করিতেছি । 
বৌমারা সারারাত হ্যারিকেনটা কম করিয়া ভ্বালিয়] রাখিবেন। 
ভোরের সময় খুকু খুকু করিয়া কাসিবেন। জ্বর হইলেই 
ডাক্তাররা বুকের শব্দ শুনিয়া বলিবে, যন্মনার পুর্ব লক্ষণ । 
আপনারা ত জানেন, কেরোসিনের আলো» ডিবেয়, খোলা 
অবস্থায় জবলিলে, বদ. গ্যাস স্্লি হয় ঃ গ্যাসে মানুষ মরিতেও ত 
দেখিয়াছেন। হারিকেনেও গ্যাস স্ষ্টি হয়, 'তবে ধীরে ধীরে, 
অল্প অল্প । 

হারিকেন কম করিয়া জ্বালিরা রাখিলে, পলিতার দুই পাশ 
ও মধ্য দিয়া যে গ্যাস উঠে, (উহ প্রজ্জবলিত অবস্থায় অনে- 
কাংশে পুড়িয়া যায়) কম অবস্থায়, উহা ঘরময় গ্যাস ও দুর্গন্ধ 
বিস্তার করে। ইহা প্রমাণ করিতে আপনাদিগকে কোন 
ল্যাবোরেটরীতে যাইতে হইবে না। শেন রাত্রে, বাহিরের 
মুক্ত বায়ু হইতে, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেই ঘরের অস্বা- 
ভাবিক উত্তাপ ও নাসিকায় বিরক্তিকর ত্রাণে প্রত্যক্ষ করিবেন । 

ঘরে যে মানুনগুলি আছে, তাহাদের লোমকৃপ হইতে ও 
শ্বাস প্রথাসে। কত ক্লেদ ঘরময় বিস্তৃত হইয়া থাকে ঃ তার উপর 
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বাপ পিতামহের আমলের ভিন্ষিঞ্চলি হইতে একটী বদ. আবৃ্‌- 
হাওয়া ছাড়ে $ রাত্রে গ্যাস শ্গ্টি হওয়ার এতগ্ুলি কারণ যেখানে 
আছে, সেখানে হ্ারিকেনটী জ্বেলে আবার গ্যাস স্ট্টি করা 
কেন ? দিয়াশলাই, মাটির দীপ মাথার কাছে রাখুন, দরকার 
হইলে, হ্যারিকেন জ্বালিয়া লইবেন | 

কেরোসিন তেলও ম্যালেরিয়ার মাস্ত্ুঁত ভাই। কেরোসিন 
তেল আসার পরে, দেশে দেশে এত অধিক পরিমাণে ম্যালে- 
রিয়ার প্রাধান্য হইয়াছে । দুই কুড়ি বচর আগে, এত মশা ছিল 
বলিয়া, লোকের মনে হয় না; বেশ মনে হয়ঃ তখন বিনা 
মশারীতে নিদ্রা যাওয়া যাইত । কেরোসিলে ম্যালেরিয়ায়। 
মশার, একটা নৈকটান্কট্য ভাব আছে। এখন সকল 
ছেলেই একটী হারিকেন না হইলে, ভোক্ষ্য বস্ত্র দেখিতে 
পায় নাঃ পড়ার সময় জোড় আলে করিয়া পড়িতে হয়। 
যেখানে যাইবে, সঙ্গে এ হারিকেন । জীব ও হারিকেনের এত 
অচ্ছেছা সম্বন্ধ হইলে, তবে তাহাকে জোনাকী না বলা যাবে 
কেন? 

অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি, সব দিক্‌ দিয়াই লোকসান । গহাস্থের 
৪০ বৎসরের আগেকার জমাখরচ দেখিয়া ভুলন1] করিলে; 
দিয়াশলাইহের, কেরোসিন্রে, ল্ঈনের ও কাচের বাবত দাম 
অনেক লাগিয়া যাইতেছে । কিন্তু অল্লমতি গ্রহস্থ সরিঘার 
তেলের মুলা দ্বিগুণ, তৃগুণ হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করেন । 
ছেলেরা সব € অর্টসাইটেড.) দৃষ্টিতে ক্ষীণ দীড়াইয়া গেল। 
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সরিষার তেলের প্রর্দীপে যে পড়া চলে, এখন তাহা কল্পনার 
বিময়। ফল কথা? সন্তা কেরোসিন ও সম্তা হারিকেন দুর্ববলের 
বাবহার করা উচিত নহে । 
্ স সঃ সত খা ৫ 

রাজের আহার কম করিতে হয় এবং আহারের পর অপেক্ষা 
করিয়া শুইতে হয় তাহ! হইলে, সকালে উঠা যায় ও পরদিন 
কাজ কম্ম্ন করিতে কষ্ট বোধ হয় না। রাত্রে ধরে যেন আলে। 
না থাকে এবং ঘরের জানালা ছুয়ার যেন কিছু ব1 সম্পূ্ণ খোলা 
রাখা হয়। ঘুমের সময় শরারস্থ দুষিত বায় নিঃশ্াসের সঙ্গে 
বাহির হয়ঃ দুয়ার খোল থাকিলে উহ] বাছিরে চলির। যায়, 
দুয়ার বদ্ধ থাকিলে শ্বাসের সহিত আবার শরীরে প্রবেশ করে। 
ষাহার শ্বাস প্রশ্াসের যন্ত্র খারাপ, সে ঘুমের সমর হা করিয়। 
ঘুমার, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্াস লইয়া থাকে । মুখ বুভিয়া ঘুমানই 
ঠিক । ঘুম না আসিলে, বাহিরে বেড়ান কি বসিয়৷ থাকা 
উচিত। এক রাত্রি ঘুম হইল ন1, পরের রাত্রিতে হইবে। 
৪ মাস ঘুম না হওয়া রোগীও দেখা! গিয়াছে । ক্রমান্বয়ে ঘুমায় 
এদেশে এখনও এমন রোগা দেখা দেয় নাই | (০%1014755 
অর্থাৎ কুস্তকর্ণের মত ঘুমান রোগা আফ্রিকা, ইউরোপ, আমে- 
রিকাতে আছে। স্বপ্নদেখা দাত কড়মড় করা, নাক ডাক, 
ব্যাধির লক্ষণ। প্রকৃত ঘুম হইতে উঠার পর মনে হইবে, 
পুনভুভন্মলাভ হইল । 


সঃ সঃ ৯৫ সঃ 2৫ 


৬০ প্রাকৃতিক চিকিৎসা । 


উপবাসে, ব্যাধির কারণ যে সঞ্চিত মল, তাহার পরিপাক 
বা লোপ হয়, অর্থাৎ বাধি কমে । রোগযুক্ত ব্যক্তির ক্রমান্বয়ে। 
কিম্বা মধ্যে মধো উপবাস দেওয়া! অবশ্যকর্তব্য কাধা । যাহার 
শরীরে ব্যাধিমল অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকে 
২।১টা উপবাস এক সঙ্গে দেওয়ান যাইতে পারে । উপবাসের 
প্রথম দিনে কষ্টবোধ হইতে পারে, কিন্তু পর দিনে শরীর 
পাতলা ও আরাম বোধ হইবে । উপবাসের কয়েক দিন কোন 
কাজ না করিয়। রোদ বাতাস উপভোগ করিতে হয়। লোকে 
উপবাসের প্রথম দিনের কষ্ট দেখিয়া মনে ধারণা করে, আরও 
২।১টা উপবাস দিলে হয়ত মরিয়া যাইবে । কিন্কু এটা ভ্রাস্ত- 
বিশ্বাস। ছুঃখই স্থুখের জনক $ কষ্ট সচ্ভ করিলে তবে স্থুখভোগ 
কপালে ঘটে, এই-ই জগতের নিয়ম । আগে কঠিন জ্বরাদি 
রোগে মাসাবধি পধ্যন্ত কবিরাজ মহাশয়েরা রোগীকে অনাহারে 
রাখিতেন। তাহার! এমন সারিয়া উঠিত যে, দ্বাদশ বর্ম পযন্ত 
আর অন্থুখের মুখ দেখিত না। এখন রোগীকে আদর করিয় 
অনেক রকম মুখরোচক খাছ্ভ দেওয়া হয়। ইহার ফলে, সে 
ঞ্লাগট! শীঘ্র সারে বটে, কিন্তু আজীবন বারে বারে ব্যারামে 
পড়িতে হয় ও অল্প বয়সে ভব-লীলার শেষ হয়। মানুষে 
সাধারণভাবে দিন্যাপন করিয়! যে সামান্য অত্যাচার করেঃ 
তাহারই সংশোধনের জদ্ শান্ত্রবেত্তারা৷ বাধিক কতগুলি উপ- 
বাসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা জ্ঞানতঃ 
অজ্ভানতঃ কত অত্যাচার না করিতেছি । যে সকল ব্যক্তি 
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বার-মেসে রোগীঃ যেমন কেহ বক্ষ্যাগ্রস্ত, কি হাপানি, কি অর্শে 
কষ্ট পাইতেছেন, তাহাদিগের পাঁজিতে যতগুলি উপবাসের কথা 
আছে, তাহার একটিও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যাহারা মধ্যে 
মধ্যে ব্যারামে পড়ে, তাদেরও “পাগলার চৌদ্দ পাগ্লীর আট' 
প্রভৃতি মোটামুটিগুলি করিতে হইবে । ইহাতে শান্রীয় ধশ্ম ও 
শারীর ধন্ম উভয়ই পালন করা হইাবে। 

উপবাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্র উগাপিত হইতে পারে, 
তল্জম্য আরও কিছু লিখিতে বাধা হইলাম । একজন প্রশ্র 
করিলেন, ঘড়িতে রোজ দম না দিলে, ঘড়ি বদ্ধ হইয়া যাইবে 
যে। বিনীতের উত্তর-_ প্রথমতঃ মানুব ও ঘড়ি এক জিনিষ নহে) 
দ্বিতীয়তঃ ঘড়িতে দম দেওয়ার উদেশ্যা ঘড়ির চলিবার শক্তি 
করিয়া দেওয়া, কোন ঘড়িতে রোজ দম দিয়া, কোন ঘড়িতে ৭ 
দিন পর দম দিয়া, এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। মনুষ্যঘড়িতে 
কতক্ষণ বা কত দিন পরে দম দিতে হয়, তাহ তলাইয়া ভাবিয়া 
উত্তর দিবার বিবয়, মনুষ্য-ঘড়িরও ব্যক্তিগত হিসাবে দমের 
সময়ভেদ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের স্পৃং সমান নহে। 
দম দেওয়। আর আহার দেওয়া একই কথা, তাহ। বিচক্ষণ পাঠক 
এতক্ষণ বুঝিয়া থাকিবেন । দম পাইলে ঘড়ির কলগুলি চলিতে 
থাকে) তাহাতেই ঘড়ির সময় রাখা কাব্য সাধিত হয় $ মানুব 
আহার করিলেই তাহার শারীরিক ক্রিয়া হইয়া থার্টক, তজ্ভন্যই 
সে সকল কম্ম করিতে সমর্থ হয়। পাড়িত মানুষের শরীরে 
ব্যাধি-মল থাকে, পুর্বেব তাহ! আপনাদিগকে বলিয়াছি। আজ 
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আমি কিছু খাইলাম না, তাই বলিয়া আমার শারীরিক ক্রিয়া 
বদ্ধ থাকিবে না, যন্ত্র সকল নিক্ষিয় রহিবে না। তবে তাহারা ' 
কি লইয়া কাজ করিবে আমার শরীরে যে বাধি-মল মাছে, 
তাহা লইয়া যন্ত্রের কাজ করিবে, অগ্য দিন দৈনিক আহারীয় 
লইয় কার্ধা করিত, ব্যাধি-মল লইয়া কাধা করিবার সময় পাঁইত 
না, আজ আাহারীয় লইয়া কাধা করিতে হইতেছে না বলিয়া 
ব্যাধিমল লইয়া কাধ্য করিতেছে । মনে করুনঃ আপনার 
নানাপ্রকার কন্ম বাভলো, আাপনি পত্র লিখিবার সময় 
পধ্যন্ত পাইতেছেন না, আজ আপনার কাছারী নাউ, নিয়মিত 
কাজ নাই, আজ এই সকল কন্বা সমাধান করিতেছেন । 
এইরূপ বকেয়া কাজ সারার হ্যায় উপবাসের দিন বাধি-মলের 
ক্রিয়া হইতেছে । আপনি ১০ টার সময় খান, উপবাসের দিন 
যেমনই ১০টা বাজিল।, অমনই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে) কিছুক্ষণ পর 
ক্ষুধা পড়িয়া! যাইবে । ক্ষুধার উদ্রেক হইল কেন এবং ক্ষুধ] 
চলিয়া গেল কেন, তাহাও বৃঝিবার বিষয় । আপনার পূর্বব 
দিনের আহারীয় পর দিনঃ অন্য দিনের মত ১০টার মধ্যে 
পরিপাক হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ও ক্ষধাকোব খালি 
পড়িল, তাই ক্ষুধা দেখা দিল। ক্ষধাকোষ খালি থাকার পর 
শরীরের অন্যান্য স্থানের মাবদ্ধ মল এ কোবে আসাতে আবার 
ক্ষুধার নিবৃদ্তি হইল। এই নিবৃত্তির নামই “পিস্তিপড়া ।, 
পিত্তিপড়ার ভয়ে লোক সকালে উঠিয়া চাল-জল" করে। আবদ্ধ 
মল শরীরের মধ্যে এমন কঠিন হইয়া থাকে যে, উহাকে তরল 
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করিয়া পাকযন্ত্রের মধ্যে আনিতে শরীরকে বেগ পাইতে হয় । 
মলের কাঠিহ্য ও শরীরের শক্তির মন্বপাতে শরীরের ভিতর 
একটা তোলপাড় হয়। এই তোলপাড়েই আপনি উপবাসের 
প্রথম প্রথম কেমন একটা কষ্ট বোধ করেন। তারপর মলাংশ 
পাকস্থলীতে চলিয়া আসিলে ও বাশ প্রজার ঘন্ম হইয়া শরীর 
হইতে নির্গত ভইয়া গেলে, উপবাসের আরাম উপভোগ 
করিবেন । উপবাসের পর ঘন লাল প্রক্নার হইবে, কারণ এ 
প্রশাব মলবাতী । তলপেটে, পায়ের হউক, মাথার হউক, সকল 
স্থানের মল আপনি চলিয়। গাসে। নদীর ধারা যেমন সকল 
দিক হইতে বহিয়ী সাগারে আসিয়া পড়ে, তেমনি ভালমন্দ 
শরীরে প্রবিষ্ট পদার্থ তলপেটে জমা হয় আবার তথা হইতে 
শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিনন্ধোপে চলিয়া যায় । 
উপবাস-চিকিগসা (%51-0079 ) আর্থাত বিনা গাধে ও 
বিনা আহ্ছে শুধু উপবাস করাইয়া সকল রোগ আরোগ্য করিবার 
প্রথা বিলাতে প্রচলিত হইয়াছে । উপবাসকারীর পরীক্ষার 
: একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। সিনক্রেয়ার ক্রমান্গয়ে ১২ দিন উপবাস 
করিয়া কিরূপ ছিলেন ।__প্রথম দিন ভয়ঙ্কর ক্ষ,ধা বোধ হইল । 
দ্বিতীয় দিন প্রাতেও কিছু ক্ষধা বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরে 
আর ক্ষধাবোধ হর নাই। ইতিপূর্বেন এক সপ্তাহ ধরিয়! তাহার 
মাথা ধরিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনেই তাহা অদৃশ্য হইল । তৃতীয় 
ও চতুর্থ দিনে একটা ভুর্ববলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল বটে; 
কিন্ত মনট' যেন খুব পরিক্ষার ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতে 
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লাগিল । পঞ্চম দিনের পর তাহার অনেকটা সবল বোধ হইল । 
সে দিন বেশ বেড়াইয়া আনিলেন ও অনেকটা লিখিয়া ফেলি- 
লেন। দ্বাদশ দিনের পর উপবাস ভঙ্গ করিলেন । সেইদিন 
জীবনে যেন সর্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ স্থস্থবোধ করিলেন । মনের 
শক্তিও যেমন তীক্ষ বোধ হইতে লাগিল) শারীরিক শ্রমের জছ্যও 
সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সিনক্রেয়ার 
বলেন, “উপবাসে অনন্ত যৌবন লাভ করা যায় ।” 

আমার দেশবাসীর নিকট নিবেদন যে, তাহার] হিন্দু হউন; 
মুসলমান হউন, খুষ্টান হউন, সকলে মিলিয়া দেশ প্রচলিত 
নিয়মের উদ্ধার সাধন করুন। কোনটিকে গৌড়ামি, কোনটিকে 
মেয়েলী বলিয়া উপহাস করিবেন না । সকল শিয়মই আমাদের 
পুর্বব পুরুষের অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের ফল। এক হাতে 
এ সকল নিয়ম লউন, এক হাতে আধুনিক বিজ্ঞানরূপ কষ্টি- 
পাথর লউন $ কবিয়া কাহার কি মুল্য নিরূপিত করুন। পরের 
জিনিষ হাজার ভাল হোক্‌, আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাসের 
ফলে, তাহা আমাদের নিজের জিনিষের মত ষ্ঠ কখনই হইতে 
পারে না। আমাদের মধ্যে ধাহারা কৃতবিষ্ক আছেন, তাহারা 
পাশ্চাতা শাস্ত্রের অনুশীলনেই আছেন । পাশ্চাত্যেরা ও আমরা 
যদি একই শাস্ত্রের অনুশীলন করিব তবে আমাদের শাস্ত্রের 
অনুশীলন করিবে কে £ কেন হিন্দু রসায়নের কি উদ্ধারসাধন 
হয় নাই ? সকলে একযোগে, এক একটির উদ্ধার করুন। 
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“কটি অতান্ত পীড়াগ্রন্ত রোগীকে শ্রারুতিক চিকিৎসার 
সাহাযো আরোগ্য করিতে হইলে, তাহার সম্বঙ্গে কিরূপ 
বিধান নিদিষ্ট করা হয়, তাহারই আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল । 
ব্যারাম, যন্মমা কি বুমূত, বসন্ত কি কলেরা, তাহা আমাদের 
দেখিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের মনে হয়, বারামের 
নামকরণ সাধারণ লোকের শুধু বুঝিবার সুগম হইবাব জন্য 
হইয়াছে । এই জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার চিকিৎসাকের 
ব্যারামের মাম নির্দেশের হাত হইতে অব্যাহতি ঘটিয়াছে বটে, 
কিন্তু আরও কিছু কঠিন কণ্ছবা তাহার মস্তকোপরি স্থাপিত 
আছে । 

প্রথমতঃ চিকিৎসককে ভাবিয়া দেখিতে হয়, রোগীকে 
আরোগা করা তাহার চিকিৎসার গণ্ডজীর ভিতর আছে কিনা, 
রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এটা তাহাকে স্থির করিতে হয়। 
রোগ যন্সনা হইলেই যে, অচিকিৎস্য রোগ বলিয়া রোগীকে 
ছাডিয়] দিতে হইবে) ইহা কোন কথা নহে) যে রোগই হউক না, 
রোগ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে, আর কত 
দিন হইতে রোগ দেখা (দয়াছে, তাহার পিতৃ মাতামহ কুলের 
কোন ব্যারাম ছিল কি ন) এই সকল বিবেচ্য বিষয় । রোগীকে 
আরোগ্য করিবার জন্য এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার দরকার । 
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যদি রোগী আরোগ্য না হয়, এমন বুঝিতে পারা যায়, তবুও 
তাহার চিকিৎসার বিধান করা কর্তবা,_-কারণ যত কাল রোগী 
বাচিয়া থাকে, তত দিন তাহার বাধির লাঘব হয়; আর যখন 
তাহার প্রাণান্ত হইবে, তখন সে যেন আরামে মরিতে পারে। 
মরণ কালে যদি আরাম পাইয়া রোগী মরিতে পারে, তখন 
আপনাদের সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইবে-_ 41115 ৪], 
1080 ০1705 ৮৮৪1] ! | 

রোগ মাত্রেই এক । রোগের বাহা লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া) 
শুধু আত্যন্তরীন্‌ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার সতাতা। 
উপলব্ধি হইবে । সকল রোগেই শরীরের ভিতর যন্ত্রণা দেখ! 
দিয়া থাকে) এই যন্ত্রণাই রোগের লক্ষণ ; এই যন্ত্রণার তারতম্য 
অনুসারে রোগের কাঠিহ্য ও লঘ্ুত্ব নিদ্দারিত হইয়া থাকে । 
রোগের লক্ষণ এক বলিয়া চিকিৎসার নিয়মও একরূপ বিধিবদ্ধ 
আছে ; তবে সহজ রোগে বিধিগুলি বথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হয়, 
কঠিন রোগে উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়, ইহাই 
পার্থকা। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা রোগের চিকিতসা 
করিতে ইচ্ছা করি না, রোগীর চিকিৎসা করিয়া! থাকি । রোগীর 
চিকিৎসা করিতে গিয়া! দেখিতে হয়, কিরূপ অত্যাচার করাতে 
এই রোগ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে । অত্যাচার যদি সহজ হয়, 
তবে আরোগ্যও সহজে হইবে, আর অত্যাচার যদি নিতাস্ত 
অস্বাভাবিক কোন কিছুতে হইয়া থাকে, তবে রোগ আরোগ্য 
করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সাধারণ পেটুকের ব্যারামঃ 
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মাহাধ্যবস্থ অধিক পরিমাণে খাওয়াতে হইয়। থাকে। তজ্জস্্য 
সহজ সাধা ; আর মাতালের চিকিত্সা কঠিন, কারণ তাহা 
একটা অশ্াভাবিক বস্কু, অধিক পরিমাণে খাওয়াতে হইয়াছে । 

বাধি হইলেই ন্তাহ! সারানর চেষ্টা করা সর্ববাতোভাবে 
কর্ভবা, কারণ সময় যেমন চলিতে থাকে, বাধিও তেমনি বাড়িষা 
যাইতে থাকে । জগতে কোন কিছুই নিক্ষিয় থাকে না, ইহা 
আাপনারা জানেন) যেব্যাপি আজ এক থাকে, কালে তাহা! 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেড় হয়। যতদিন যাইয়া ব্যাধির চিকিতস| 
করান যায়, ততই ইহ সারাইতে সময় লাগে । 

বাধি স্রোপাজ্ভজিত হইলে, যত দোব নল] হয়, পৈতৃক হইলে 
তাতোধিক দোলন হইরা থাকে, কারণ তাহাতে বত সময়ের দরকার 
হইয়াছে! বাপের জীবনের আর্াংশ এ ব্যাধধে নিদ্কমান ছিল, 
আবার তুমিও তাহাতেই আজন্ম ভগিতেচ। ভুমি জাল) বা না 
জান। ব্যাধিগ্রস্ত পিতা মাতার সন্তান বাধি গ্রস্ত নিশ্চয়ই হইবে, 
কিন্তু জন্নাববি যদি সন্তানের আরোগোর চেষ্টা থাকে, তবে সে 
আরোগ্য হইতে পারে । আরোগা হইলে আাবার যদি ব্যাখি 
হয়, তবে তাহা বংশগত বলিহ! আরোপ করিতে পারা যাইবে 
না, উহা! তাহার ন্সোপাভিিত | সন্তান উদ্বতন দ্বাদশ বাক্তি 
হইতে ভাল মন্দ গ্রহণ কিয়! গাুক। শাহা যথাক্রামে এই 
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামত, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, 
মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রযাতামহ, মাশাশহী, প্রমাতামহী ও 
বুদ্ধ প্রমাতামহী $ ব্যাধিরও উত্তরা-ন্ামিত্ব সন্তান এই বার দন 
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হইতে পায়। হিন্দু শান্জ এই বার জনের উদ্ধদেহিক কাধ্য 
করিতে উপদেশ করেন; পাশ্চাত্য চিকিৎস। বিজ্ঞান সন্তানে 
যে ছাদশটি বীজের অধুনা আবিষ্কার সাধন করিয়াছেন, উহ? 
। পুর্বেবাক্ত এ দ্বাদশ বাক্তির ভীবসন্ব। হইতে সম্ভৃত হইয়াছে, 
' ইহা আমাদের মনে হয় 

যন্ত্রণা ক্রমশঃ লাঘব করিতে পারিলে, তখন বোঝ। যাইৰে 
রোগী আরোগ্যের পথে চলিয়াছে । এমনি করিয়া ধারে ধারে 
দিনে দিনে নিরাময় হয়। বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু; এ আপনার] 
জানেন $ বাধি যখন হইয়াছিল, তখন একটু আথটু করিরা এত 
বড় হুইয়াছে, আবার সারিবার সময়ও একটু আব্টু করিয়া 
সারিবে। হঠাৎ আরোগ্য হওয়। আমাদের মাথায় আসে না, 
কারণ প্রকৃতির ধারা এ ধীর গতিতে, সাগর মরুভুমি হইয়াছে 
এরূপেই ; তবে যদি আপনারা বলেন, সাহারার সব জল এক 
ভূকম্পেই অপ সারিত হইয়াছে, তবে লেখক নাচার % কারণ 
প্রকৃতির হায় এরূপ ক্ষমতা মানুঘের আছে কিনা, তাহা তিনি 

ননা। 

যন্ত্রণ। ক্রমে কমে যাবে ও আরাম বোধ হবে, পরে কেবলই 
আরাম বৌধ হতে থাকবে; আর সেই লোকটি অনেক দিন 
বীচিবে, এই করতে পারিলেই উপযুক্ত চিকিতৎস। হইল । এই 
গুলি করানও আমরা চিকিৎসকের কণ্তব্য মনে করি। আজ এ 
ব্যারামটী এককালীন সারিয়ে দিলাম, কাল আর একটা ব্যারাম 


সি 


হুইল, পরশ্ব রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, ৫ রোগ চিকিৎসার 
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নিয়ম নহে । আজ যেটা সারাইয়া দিলাম, সেটা প্রকুতপক্ষে 
সারান হইল না, লোকচক্ষর মগোচর করিয়া ধামা-টাকা। দেওয়া 
হইল) ভিতরে ভিতরে এটাই ডালে পল্লবে বাড়িয়। এককালীন 
মুতা-ফাল প্রদান করিয়। থাকে, ইহাই আামাদের মভিমত । হঠাৎ 
একটা ন্যাধি স্স্ট ভইয়। মন্রম্যের প্রাণ নিতে পারে না । 

এক কথায় জগতে রোগীর জন্য যে সকল চড়ান্ত তদ্দির শেষ 
আবস্থায় লওয়া! হইয়া থাকে, তাহাই আমরা প্রথম হইাতে লইতে 
বলিতেছচি । যখন রোগ অচিকিৎস্য হয়, তখন বারু পরিব্ভানের 
উপদেশ দেওয়া হইয়। থাকে, বায় পরিবন্$ন বলিতে প্রক্তির 
রাজো গমন করা,পাভাড। খোলা মা, সমুদ্রতীর, ইহাদের 
পাদমূলে স্বাস্থা ভিক্ষা করা । বাপ মা আমাদের জন্ম দিয়াছেন 
বটে, কিন্তু দা্ডে দাণ্ডে ষে আমরা মরিয়। যাই, তখন প্রকৃতি দেবীই 
বাচাইয়া থাকেন । দা দা আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইতেছে) দাও দা তিনি আমাদিগকে নবজীবন দিতেছেন | 
আন্তাচার বিবজ্জিত হইয়া, তাহার টির আশ্রিত থাকিলে) শত 
বৎসরের উদ্ধীকালও তিনি কোলে করিয়া থাকেন । 

ব্যারাম হয় কিসে ও বাড়ে কিসে তাহাই বুঝিয়া চলিতে 
পারিলে, সমনের ভয়ের ত কোনই কারণ থাকিত না, এ 
আপনারা ছোট-বড় জ্ঞানী-মুর্খ সকলেই জানেন ও বোঝেন) কিন্তু 
কাজে করেন না, তাই ব্যারাম ও অকাল মরণে দেশ চাইয়া 
ফেলিল। আমরা বলি আধিক্য ব্যারাম হয়, আধিক্যের প্রতি 
শব্দ 2০959 ধর] গিয়াছে | শরীরটাকে নড়ান চড়ান বিবয়ে 
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এককালীন উদাসীন থাকিলে, কি জাবশ্যক মনে করিয়া কেবলই 
নড়িলে চডিলে, উভঝ্ ক্ষেত্রেই আধিক্য দোন হইল । আধিক্য 
দোষ জগতে য। কিছু করা যায়ঃ সকলটাতেই হইয়া থাকে, এই 
জছ্য শবুনীর মত সবনদা সুন্মন দৃষ্টি করা আপনার গ্রকৃতি 
করিতে হইাবে । 
শরীরে আধিকা হইতেছে কি না, ইহা বুঝিবার জন্য কোন 
যন্ত্রের দরকার হয় নী) শরীর ভিতর হইতে যেমনই আবিকোর 
আভাস পায়, অমনই কে কভির। উঠে, এই আধিনা আসিয়াছে, 
আরও আাসিল, আরও) আরও | ঘে কষ্টের ভাবের কথা পুর 
কহিয়াছি, আধিকা হওয়ার জাঙ্গে সঙ্গে উহ] দেখ। দিয়া থাকে ; 
আধিক্য যেন প্রকুত জিন, গার কষ্ট যেন ভার ছায়া! এই 
আপনারা যখন বাড়ি গিরা আদরে তৈয়ারী রাত্রির আহার 
করিবেন। তখনই বুঝিতে পারিবেন আধিকা জিন্িনটা কি? 
আপনার ভিহব)। বলিবে) পেশ লাগছে) আরও দুখান 2 চোখ 
বলিবে, বেশ দেখাচ্ছে আরও কিছু, কাণে হয় ত শুনিতে পাই- 
বেন, পাশে একজন দাড়িয়ে আদর করে বলছেন, ওখান থাকল 
কেন? তারপর রাত্রে হয় ভাল ঘুম হবে না, সকালে উদগার 
উঠিবে ও পেট ভার হইবে, তখন অস্থুখ হইয়াছে বলিয়া আব্দার 
করিতে থাকিবেন | আধিক্যে এমনি করিয়। অস্খ হয় । 
অনেকে বলিতে পারেনঃ শধ্যাশায়ী রোগীর কথা বলিতে 
গিয়া, সামান্য অস্থখের নামোলেখ কেন করা হইতেছে £ এই 
জন্য হইতেছে, সাধারণ অস্থুখের অবস্থাটী আপনারা বুঝিয়া 
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লউন, এই সাধারণ অবস্থা হইতে, তর ও তম মাত্রা কল্পনা করিয়। 
লইতে হইবে । আমার রোগী তম মাত্রায় গিয়া পৌছাইয়াছে, 
যেন একটী আধিকা শরীরী হইয়া রহিয়াছে । এই তম মাত্রায় 
বিশ্বে সাবধানতার দরকার, সেখানে চক্ষু কণ আত্মীয় স্বজনের 
অন্যায় কথা॥ বিষের কাধ্া করিয়ী থাকে, বিষ খাওয়ানতে যে 
অপকার হইয়া থাকে, তাহাই হয় ইহাতে ব্যাধি আশঙ্কাজনক 
বদিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মরণও হইতে পারে। 

রোগের চিকিৎস। নয়) রোগীর চিকিৎসা ; ইহা আপনা- 
দিগকে পুর্বেব বলা হইয়াছে । রোগা বলিতে ব্যক্তিগত প্রকৃতি, 
প্রথমতঃ ব্যক্তিগত প্রকুতির চিকিতসা কর! হয় বলিয়াই ইহার 
নাম প্রাকৃতিক চিকিসা ; তারপর আপনি যদিও জানেন না 
কিন্তু আপনার ভিতর এক জন চিকিত্সক আছেন, তিনিও বসিয়া 
নাই, আপনার চিকিৎসা ও গুশ্রবায় তিনিও সর্বদা ব্যাপৃত 
আছেন, ইহাকেই আমরা প্রকৃতি আখ্যাদান করিয়। থাকি, এই 
ভিতরকার প্রকৃতি বাহিরের প্রকৃতিগ্ডলির অর্থাও জল বাতাস 
আদির সঙ্গে এক যোগ হইয়া, চিকিতসা করিয়া থাকেন । বাহি- 
রের প্রকৃতি বলিতে, বায়ু) পাখীর গান) সগ্ঘঃ পন্ধ ফলের মিষটন্ব, 
ইত্যাদি । এই ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির “ফি দিতে হয় না 
বলিয়া, ইহাদের মুল্য বোঝেন না । আর ইহাদের মুল্যও নাই ; 
বস্তুতঃ ইহারা অমূল্য । ইহা! সে-ই জানে, যে ওঘধ খায় না), শত 
অত্যাচার করেঃ শত ব্যারামে মরে, আর যখন এখন-তখন হয়ে 
পড়ে, তখন এ চরণ গিয়ে ধরে ! যাহা হউক, এই তিনটি প্রকু- 
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তির এক স্থানে সমন্বয় দেখিয়া, ইহার নাম প্রাক্রুত্তেক চিকিতসা 
দিয়াছি। 

আাধিক্ প্রকৃতিগত এই যে আজকার রোদ, ইহাতে 
বাহির হইলে, মামার অন্ুখ হইবে, কিন্ত একজন ঢানার হইবে 
না। কারণ তাহার প্রক্কুতি রোদ সহা করা, উহা আমার প্রক্কুতি 
নহে, এই জন্য আজকার রোদ আমাকে আবিকা দান করিল, 
কিন্তু তাহার পক্ষে আধিকোর কাধা করিল না। 

আধিকা হইতেছে) ব্যাধি উৎপন্তির কারণ; "তাহা হইলে, 
বাধি নিবৃত্তির কারণ কিঃ কি করিলে নিরাময় হওয়া যায় ॥ 
গাধিকোর বিপরীত যাহা, তাহাই বাধি নিবৃন্তির কারণ; 
সমতাকে মামরা ব্যাধি নিবৃত্তির কারণ বলয় নিদ্ধারিত করি- 
যাছি। সমতার ইংরাজী প্রতিশব্দ 9011317১010 পর। গিয়াছে । 
স্নায়ুমগ্ডলকে শ্থির রাখিতে পারিলে, তবে সমতাকে রক্ষণ 
করা যায়। বেশ ধীরতার সহিত শরীর ও মনের যত রকম 
কাজ আছে, সব সমাধান করিতে হয়) তবে স্বাযুর প্রবাহ 
অব্যাহত থাকে। পুর্বেব যে শকুনীর দৃষ্টির ভুলনা দিয়াছি, 
সমতার বেলাও তাহারি সাধনার দরকার । 

শরীর ও মনের, দুইটির দুই শ্রেণীর ব্যাধি বলিয়া ধরিবার 
প্রয়োজন নাই, শরীর ও মন অভিন্ন, শরীরে ব্যাবি হইলে, মন 
তাহাতে ব্যাধি গ্রস্ত হয়, আবার মানসিক ব্যাধি হইলে, দৈহিক 
পরিবর্তন দেখা গিয়া থাকে । এজন্য শারীরিক ব্যারামেরও 
কারণ ও কর্তব্য যাহা, মানসিক ব্যারামেরও ঠিক তাই । ব্যাধির 
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কারণ যে আধিকা এবং আারোগোর কারণ যে সমতা, ইহাদ্দের 
যাহা ফলাফল, অর্থা কষ্ট ও আরাম, তাহা ত মনই ভোগ 
করিয়া থাকে । এই জন্য মনই প্ররূত জিনিষ, উহাই আমি, 
উহারই চিকিৎসা হয়, উহারই টিকিসার জন্য শরীরের 
টিকিগসা। যেমন পীড়িত সম্মানের চিকিৎসার জদ্যা, তাহার 
মার চিকিৎসার কারণ হয়, সেইদ্ধপ । শরীরের উপর অধুনা'তন 
চিকিৎস! জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ গাছে, দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
ভাহার। জড় লইয়াই বাস্ত আছেন) জড়টী ত চেতনার মাধার, 
চেতনাটীর জন্যই জার দরকার হইয়াছে ; চেতনাটা যখন 
চলিয়া! যায়, তখন কি তাহারা জঙকে লইয়া কোন কাজ করিতে 
অগ্রসর হন? ক্স্থ লোকের এই চেতনাটী অটুট গাকে, সে যা 
করবার £& তাই ঠিক করে, আর যাগার চেতনা আটুট থাক, 
তাহার শরীরও স্বাস্থাযুক্ত গানে | 

আমি আপনাদের সঙ্গে দশ রকম প্রসঙ্গ করিতেছি, এদিকে 
আপনাদের যে গমনোন্মুখ রোগীর চিকিৎসার ভার লইয়াছি। 
তাহার অন্তঃখাস দেখা দিয়াছে | আপনার! 51110071217 
1:00 মানিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন । আপনারা 
উহাকে ওঁধধ দিবা মাত্র, উহার সমস্ত জীবনী-শ্তি এক স্থানে 
কেন্দ্রীভূত হইয়া, উহাকে আবার সজীবনা প্রদ্দীন করিল, আপ- 
নারা আনন্দ করিতৈছেন) দেখিতে দেখিতে আবার অবসাদ দেখা 
দিল। এইবার অবসাদের গতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা 
করুন। পুর্বেব মিনিটে এক মাত্র! করিয়! জাবনীশক্তি ক্ষয় 
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হুইতেছিল, এখন দেড় মাত্রা করিয়া ক্ষয় হইতেছে । এক মাত্রা 
করিয়। ক্ষয় হইলে, গ্তাণ যত সময় তাহার দেহ পিগ্ুরে থাকিত, 
দেড় মাত্রা করিয়া ক্ষয় হওয়াতে, তাহা অপেক্ষা কম সময় 
থাকিল। অচিরে হাহাকার উঠিল। আনন্দের পাশাপাশি 
রোদনের রোল অনেক গৃহস্ছই প্রতাক্ষ করিয়াছেন । 

আধিক্য ব্যারামের কারণ । সুরাতে ষোল আনা রকম 
আধিক্য, আ্রাণে, স্বাদে কত তীব্র, কত কষ্টে উহাকে গলাধকরণ 
করিতে হয়, অত কষ্টের জিনিবও 'ওঁষধ ! কুইনাইন অতি তিক্ত, 
তাহাও ওষধ! আবার জিহ্বাকে ভোগা দিবার ভন্যা, উহার 
গাত্রে মিষ্ট লেপন করা হয়, জিব] না হয় ভুলিল, কিস্ু ভিতরে 
যে ভবীা আছে) সেয়ে ভুলিবার নয়, তার তুলাদণ্ড মানুষের 
কৌশল ওঠে নামে না) যে জিনিষের যা ্াধা কাজ তাহাই 
হইয়া থাকে । 0851091-011 খাওয়ান হইতেছে), তাহার 
ভোক্তীকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহার কোন ব্যাধি হইয়াছে, 
ব্যাধির লক্ষণ যে কষ্ট, আহার শরীরে তাহা প্রকাশ পাইতেছে, 
মুখ খেচুনি, ঝাঁকাঝাকি? এগুলা কি ব্যারাম হলে হয় না? এক 
ব্যারাম সারাতে, আর এক ব্যারাম করা কেন ? 

রোগ এক দিনে গঠিত হয় না, রোগের কারণগ্লি জমিয় 
জমিয়] শরীরে সঞ্চিত থাকে* একদিনে কারণাধীনে রোগ দেখা 
দেয় ; মানবের বুদ্ধি ন্তান্ত সীমাবদ্ধ, পুর্বেব তাহা বুঝিতে 
পারে না বলিয়া, বলে, আজ জ্বর হইয়াছে । আচ্ছা, যখন 
আজ জ্বর দেখা দিয়াছে, যখন গর্তের সাপ বাহির হইয়াছে, 
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ভালই হুইয়ীছে, উহাকে লগ্ড়াঘাতে বিশাশ কর, নতুবা কালে 
তোমার হঠাৎ প্রাণ বিদাশ করিতে পারে । এমনি হগাও প্রাণ 
বিনাশ করা রোগই ত কলেরা-বসন্ভ । কোথা কিছু নাই, হঠাৎ 
রোগ দেখা দিয়ে রোগীটিকে নিয়ে গেল। শরীরটা পুর্বব হইতে 
ব্যাধিক্ষেত্র হইয়ী থাকে, তাহাতে কোনরূপে বীজ আসিয়। 
পড়িলে, কাবাকরী হয়; গা হইয়া উঠে ও ফলদায়ী হয়। 
শরীরটা বাধির ক্ষেত্র না হইয়া থাকিলে, বীজে কি করিবে, 
বীজ শুকাইয়া মরিয়া যাউবে | পাথরে ফসলের বীজের যে দশা। 
হয়, তাহাই হইবে । ক্ষেত্র বিশেষে বীজ সফলত। লাভ করে, 
এ জন্য কোন লোকের শরীরে কোন রোগ দেখা দেয় আবার 
তন্্য লোকের শরীরে, ভাভ। প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ 
তাহার শরীর সে রোগের উপযোগী ক্ষেত্র নভে । 

ক্ষেত্রের ইতর বিশেষত ক্ষেত্রপতির অত্যাচারের অবস্থানু- 
সারে হইয়া থাকে, যাহারা যে জেণীর অত্যাচার করে), তাহাদের 
সেই শণীর আন্তখই হইয়। থাকে, অর্থাৎ বিশেম বিশেষ 
অত্যাচারে বিশেব বিশেন রোগ হইয়। থাকে, এক শ্রেণীর 
অত্যাচারে অন্য শ্রেণীর রোগ হয় ল|। যাহার। মান জাহারের 
অত্যাচার করে, তাহাদের সাধারণতঃ জ্বর, পেটের অস্ুখ হয় ॥ 
যাহার] ইন্দ্রিয়ের জপব্যহার করে, তাহাদের কুৎদিত রোগ হয় । 

প্রাকৃতিক প্রয়োগ ও নিয়ম পালন করায় রোগা আরোগা 
হইতেছে কি না, তাহা! তাহার পরবস্তী শারীরিক অবস্থা হইতে 
বুঝা যাইবে, তখন তাহার শরীর হাল্কা বোধ হইবে, মনে 
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স্কুর্তি বোধ হইবে । আর শুধু শারীরিক লক্ষণ হইতে বুঝিতে 
চেস্টা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার কোষ্ঠ পরিস্কৃত 
তইাতেছে  আ্গাস্থের পথে অগ্রসর হইবার বেলায় কোন্ঠের 
এইরূপ উন্নতি দেখা যাইবে, কোষ্ঠ ত্যাগ কালে কোনরূপ 
কষ্ট হইবে না, মল একটা আকুতিবিশিষ্ট হইবে) উহার রং 
আনেকটা তামাটে এবং ত্যাগের পর উহার শেনাংশ শরীরে 
লাগিয়া থাকিবে না । আপনারা জানেন কোষ্টে গোলযোগ 
হইালেই অগ্গুখ হয়, আর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে লুস্থ থাকা 
যায়, সেই জগ্যই কোষ্টের উদাহরণ দেওয়া হইল । 

বিজ্ভীন কথাটা বড় “ভারিক্ষি | বিজ্ঞান শব্দ শুনিলেই 
লোকে মনে করে, জিনিষটা! কষ্টবোধা হইবে, গতিকেই 
পিছপাঁও হইতে আরম্ত করে। বাস্তবিক তাহা নহে, ভাল 
করিয়া জানার নামই বিচ্ভান। নিচ্বান প্রকৃতির সম্পত্তি । 
ইহ] সকলের জন্যই সমান-__ইহার প্রাচ্য প্রতীচ্য নাই ঃ যেমন 
বিলাতে বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলে ছয় হইবে, এখানে 
বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলেও সেই ছয় $ বিলাতের জন্য 
সাত, এখানের জঙ্য পাচ, যোগ-ফল হইবে না। আমরা 
ইংরাজী শিক্ষিতেরা বলি, আমাদের যত বিধি শান্ত্রকণ্ভারা 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাতা বিজ্ঞানসম্মত 
নহে, উহ! কর্তীদের গৌড়ামী, কিন্তু সেই পাশ্চাতা বিজ্ঞান যদি 
আমাদের কর্তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলির উপর একে একে 
ফেলিয়া দেখা যায়, তবে বুঝা! যায়, সকলগুলিই বিজ্ঞানসম্মত । 
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* কিন্তু দেশে এত শিক্ষিত লোক আছেন), কেহই এ তথ্যের উদ্ধার 
করিতে যত্পর নাহেন। পাশ্চাত পঞ্ডিতেরা এ বিষয়ে উদাসিন 
নহেনঃ তাহারা যেমন জানিতে পারিলেন। হিন্দুরা উপবাস 
করিয়া থাকে । অমন্িই উপবাসের উপকারিতা পরীক্ষা! করিতে 
লাগিলেন । পরীক্ষার উপকারিতা প্রতিপশন হইলেই, তাহার 
মত প্রচারিত করিতে লাগিলেন) তখন আামর। বুঝিলাম) উপবাস 
বিজ্ঞানসম্মত । দই, ঘোল পুনেন মপকার করিবার ভয়ে খাইতাম 
না, যেমন 130190000]117501৬ বাহির হইল, অমনি দই) 
ঘো?লর শ্রাদ্ধ করিতে আরন্ড করিলাম । কথাট। শশিতি কানে 
ঠেকে বটে, কিন্তু অতি সভা কথা) সাহেবের] বলিলে, তবে 
আমর] ভ্রাতাকে ভ্রাত! বলিয়। বিশ্বাস করি । 

আমাদের খাওয়া যে কয়টা সময় আছে, যতট। পরিমাণ 
ধরা আছে) যেয়ে দ্রব্য খাওয়ার প্রথ। আছে, তাহা নরচর 
করিতে আমর। গররাজা । কিন্তু গারুতিক নিঝামের অপালন 
করায়, আমাদের এ এ সময় ক্ষুধা ভয় না) এ পরিমাণ খাইতে 
কষ্ট বোধ করি ও খান্ভ দ্রব্যের আনেক জিনিনে অরুচি হয়। তবুও 
মামুলা প্রথা নষ্ট হইবার ভয়ে) আমরা জোড় করিয়া সেই সময়, 
সেই পরিমাণ ও সেই সেভ দরপ্য খাই । তিজন্চশ্য আমাদের যন্ত্র 
সকল ক্রমশঃ পাড়াখুর্ত হর) পু পাডভ যন্দ্রের দ্বারা 
রীতিমত কাজ হয় ন।। পুনে? আমার ফুস্ধুসে। বলার বার 
গ্রহণ ও নিঃসরণ করিত এবং আদর পাকস্থলী যহ সময়ে যে 
প্রকৃতির যতখানি দ্রব্য পরিপাক করিত, এখন এ সকল যন্ত্র তত 
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পারে না। মানুষের অন্খ হইলে যেমন হয়, আভান্তরিক 
যল্পেরও ঠিক তেমনি হয় । তাহারাও কাজ করিতে আপারক 
হয় এবং আকারে শীর্ণ কিন্বা স্টীত হইয়ী পড়ে। পীড়িত 
মানুষের হ্যায়, এ সকল বন্ত্রকে এই সময় তল্প বর্ম্ম-কিন্বা 
এককালীন অবকাশ দেওয়া উচিত। খাগ্ভের বার ও পরিমাণ 
কমাইলে এবং লঘু খাদ্ভ খাইলে, তবে তাহাদের কাজ কম হয় 
ও উপবাস করিলে, তবে তাহারা এককালীন বিশ্রাম পায়। 
বিআামের স্তখটা গামরা নিজে যতখানি বুঝি, যন্ত্রদের সন্ধান্ধে তাত 
বুঝি না, এট! বড় ভুঃখের কথা। যিশুগীষ্ট ছয় দিন কশ্মের ও এক 
দিন বিশ্রীমের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন, শান্দ্রকারেরা ও বিদ্যার্থার 
জন্য কত দিনের অনধায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এইরূপ সকল 
কন্ম্ের বিশ্রীম আছে। আবার কশ্ম কঠিন হইলে) তাহার 
বিশ্রামও তদনুরূপ দীর্ঘ ও অধিক উপভোগযোগ্য করা হইয়া 
থাকে । কিন্তু এ হতভাগা দগ্জোদরের হাজাশুখা নাই, কাশ্মের 
লঘুতা ও বিশ্রাম নাই, খাটে!আরও খাটো, দাও-_আরও 
দাও, হজম করিয়া দেও__হজম করিয়া দেও! কত খাটিবে, 
কত খাইবে, কত হজম করিবে, শেষে একদিন অবসন্ন হইয়া, 
ভরা গাঙ্গে তরী ডুবাইল। 

ব্যাধিযুক্ত লোকের সমস্ত শরীরময় ব্যাধিমল থাকে ॥ 
প্রত্যেক যন্ত্রের ভিতর ও.বাহিরে, তলপেটে, মাথায়। হাত-পাযে, 
শরীরের সকল জায়গায় আছে । তবে তলপেটটাই বাধি-মলের 
ভাগারখানা। শরীরের অন্যান্য স্থানে এখান হইতে মল চলাচল 
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করিয়া থাকে । শরীরের যন্ত্র সকলের ও অঙ্গ প্রতাঙ্গের যাহাঁকে 
দুর্বল পায়, সে স্থানে মল দীড়াইয়া যায়। যত দিন যায়, 
তত এ দাড়ান মল, শিকড় গাড়িয়া স্থায়ী হয়ঃ রংয়ে কাল 
হয়, তরল মল কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, তখন মল স্থানের 
ব্াপকতাও হ্রাস হয়। একজন বলে, আমি বুকে মধ্যে মধ্যে 
বেদনা বোধ করি, আর একজন বালে, আমার ডান উরুর মধ্যে 
সময় সময় বড় কনকন করে; আর একজন কখন কখন ঝাপসা 
দেখে | এতিন জনের যথাক্রমে বুকে, উরুতে, চোখে মল 
দাড়াইয়াছে । তবে) মাধো মধ্যে, সময় সময়, কখন কখন এপ 
হয় কেন ? সকল সময় হয় নাকেন% শাহার বিহারাদি কণ্মের 
অত্যাচার ও বাতিক্রম যেদিন হয়, [সিন একপ হয়। মানে 
করুনঃ নিতা আপনি এক সের দুধ খান ; গাজ আপনার ইচ্ছা 
হইল, দুধ সেরকে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া খাইতে । ঘন দুগ্ধ 
গুরুপাক 1 খাছ লঘুপাক হউক, গুরুপাক হউক, উহা পেটে 
যাইবা মাত্র, আন্তান্তরিক যন্ত্েরা উহাকে লইয়া ক্রিয়া করিয়া 
থাকে সেই ক্রিয়াতে খাছ দ্রব্যের ঘোর পরিবর্ভন ঘটে_- 
খানিকট] জল হয়, খানিকটা রক্ত মাংসের পোপকত। করে ; এ 
খাঞ্চের রং) আকার, ওজন) সকলের পরিবর্ভন ঘটে । যাহা 
হউক, এ খাছ্ভের পরিবর্তন কালে বাষ্প স্যষ্ট যর ও হইসারই 
কথা, কারণ যন্ত্রের সকল সময়েই ক্রিয়াবান, গতিশীল) ঘড়ির 
কলের মত নডিতেছে চড়িতেছে 5 দ্বিতীয়ত) ব্য্্ররা একে 
অন্যের গ! খেঁসিয়া আছে, ছুই ক্রিয়াশীল যন্ত্র পরস্পর ঘন্ত 
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হইতেছে । পর্বেবাক্ত গতি ও ঘর্ষণে উত্তাপ স্যজিত হইতেছে | 
গতি ও ঘরণে কেন উত্তাপ স্থিত হয়, তাহা বুঝাইবার দরকার 
নাই। কারণ এক দৌড় দৌড়িয়া আনিলে, আপনি গরম বোধ 
করিবেন হাতে হাতে ঘনণ করিরা, দুই হাত পথক করিয়া 
শরীরে লাগাইলে, বুঝিবেন, দুই হাত হইতে গরম ছাড়িতেছে। 
আভান্তরিক উত্তাপের ভিতর খাছ্ভ পতিত হইলে) উহা পরিবর্তিত 
হইয়] বাষ্প স্জন করে, তাহা হয় ত বুঝাইতে পারিলাম | নতুবা 
আর একটি উদাহরণ দিয়! বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । উন্মানের 
উত্তাপের উপর এক কটাহ বেগুন চড়ান, পুর্বেবাল্লিখিত পরিবহন 
ও বাম্প স্ছজন) তাহা হইলে; দেখিতে পাইবেন । বেগুন হইাতে 
জল বাহির হইতেছে) বেগুন ক্রমশঃ কাল হইতেছে, স্থাণ ব্যাপ- 
কতা কমিয়া গিয়া অল্প হইয়া দাড়াইাতেছে ; আর বাষ্প ধূমার 
মত হইয়। বেগুন হইতে উঠিতেছে । সে যাহা হউক, ছড়াইয়া 
যাওয়। বাস্পের কাজ, যে দিকে ফাক পায়» সে দিক দিয়। 
বাম্প পথ লয়। যদি পথে কোন বাধা পায়, তবে যে পদাথটা 
বাষ্পের গম্ডব্য পথে বাধা দিতেছ, তাহাতে পুনঃপুন বাম্প ধাক্কা 
দিয়! থাকে, উপরের বাম্প ধাক্কা দিল; আবার নীচের বাষ্প 
উপরে উঠিয়া পুরবেবাক্ত বাম্পের সঙ্গে মিশিয়া আরোও জোড়ে 
ধাক্কা দিল, এরূপে ধাক্কাধাক্কি বাড়িয়! যাইতে লাগিল । বাম্প 
স্কজন্দর কারণ কমিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে বাম্পও কমিয়। যায় । 
খাছ্ের লঘু গুরুভেদে বাস্প্র গতি, পরিমাণ, গাঢ়তা €৫০0- 
93) ও শক্তির কমি বেশী হইয়া থাকে । আপনার ভুগ্ধ 
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খাওয়াতে যে শ্রেণীর বাষ্প স্মজিত হইয়াছিল, আভা ঘন দুগ্ধ 
খাওয়ায় তাহা। অপেক্ষা কগিন ঝস্প স্ভিত হইয়ীছ | কাস্পর 
সহজ কঠিন বুঝ। দরকার । রান্নী ঘরের পুমা বাহির হওয়ার 
চোঙ্ত। দিয়া যে ধূম বাহির হয়ঃ তাহাত হাত দিলে শুধু উত্তাপ 
লাগিবে, আর এন্তিনের চোঙ্গের উপর হাত ধ্রিলে হাতখানি 
উড়িয়া যাইবে । লঘুপাক খান্ছির বাষ্প সহজ বা সহ্থাযোগা 
হয়, আর গুরুপাক খাছের বা কঠিন ৰা শরীরে পীড়াদায়ক 
হয় । দুই ইঞ্চি বেডের তিন হাত একখানি সোলার লাঠি, জার 
এ মাপের একখানি লোহার লাঠি দিয়], ধক্ধ। কিন্য। আঘাত 
করিলে, শরীরে কষ্টের যেরূপ তারতম্য হয়। লগ্ঘুপাক ও 
গুরুপাক খাছ্ের বাস্পের তাখাভরও (»ইরূপ গাভেদ । যেদিন 
আপনি গুরুপাক খাদ্য খাইলে, কিনব দিব নিযামর অপ- 
বাবার করিলেন, কিন্ব। পেশী পা প্রতিক পরি ঘটিল অর্থাৎ 
গরম কিন্ব। ঠা বেশী হইল, (সইদি*ই কঠিন বাস্প স্ভিত 
হইয়া, আপন্শর বুকের? উরুর ও চোখের স্থাহিক মালে ধাক্কা 
কিন্বা আঘাত করিতে লাগিল । তাতাত সমর সময় ভাপশার 
নিদিষ্ট ব্যাবি দেখ। দিয়া থাকে । 


প্রতি পরিচয় । 

প্রধানতঃ প্ররৃতিজাত কতকগুলি পদার্থের দ্বার। চিকিৎসা 
কাবা সম্পন্ন করা হয়, তজ্জগ্য এ চিকিৎসার লাম প্রাপ্রতিক 
চিকিতসা; জল, সুধ্য ও অগ্রির তাপ, স্বস্তিকা ও বারু, এই চারিটা 
প্রাকৃতিক পদার্থউ চিকিৎসার মূল উপাদান ; তদ্ধাতীত গাছের 
পাতা প্রভৃতি মারও কোন কোন প্রান্রতিক পদাথের সাভাষা 
লওয়। যায় । আহার ও দিন যাপন বিসয়ে কতকঞ্চলি নিয়ম 
প্রাক্রুতিক চিকিৎসার অনুকুল করিয়া গ্রহণ কর। হইয়াছে এ 
সকল নিয়ম আরোগ্য হইবার পক্ষে সতিশয় দরকারী | শ্রাক্ু- 
তিক শোভাময় দেশে বাস ও ভ্রন্ণ ইত্যাদি নেকানেক পন্থা) 
এ চিকিৎসার অন্তভূক্তি। সময় ও রোগীর শবস্থা পিবেচনা 
করিয়া কল্ব্যাকনুব্য নিশ্চিত করা যাভাতে পারে। 

প্রকৃতিকে আমরা চিনি লা, কিন্তু জামাদের পৃন্বপুরুষগণ 
তাহারই উপাসক ছিলেন । ধন জন অপেক্ষাও প্রকুতি তাহাদের 
স্পৃহুনীয় ছিল, পর্বত কাননে থাকিয়া, প্রকৃতির সহবাসে, 
ভাহারা ইহ পরকালে যশন্বী হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি তীর্থ স্থান থাকাতে, এক্ষণে আমরা 
প্রকারান্তরে প্রকৃতি সমাগম করিঝ় পুণা সঞ্চয় করাতেছি। 
প্রকৃতি জননী স্বরূপিণী । আমরা আহার হারের অত্যাচার 
করিয়া, যে জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছি ও রোগাক্রান্ত হইতেছি, 
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তাহ! তাহার স্বন্য পান করাইয়া শোবরাইয়া লইতে পারেন । 
প্রকৃতি বাতীত মন্ুষ্যে শুধু উুরধের দ্বারা তাহা পারে না। 
আনোকে বালেন গুরবে প্রক্লাতিকে সাহাযা কারে । ইভা তাহাদের 
বুথা কথা ! যিনি সনৈনশ্বধাময়ী, তাহাকে মান্তযে কি সাহায্য 
করোতে পার 2 আজগাল পভাতার আালোক জগতের উপর 
যেরূপভাবে পড়িয়াছে, ভাভাতে মহ) প্রক্চতি ভাতে কেবলই 
সরির! পরভতেচ্ে / কুউনাউনে জর বদ্ধ করিতে পারিলে, একট; 
গনিত দিতে চাভে নাও একটি প্রাছতিন্ নিয়ম পালন কৰিলে, 
যখল তাহার কল মঙ্গলঙ্গনক ভউতে দেখা যায়ঃ তখন ইভ; 
“চয়ত পিদ্ধান্ত কণা বাজতে পারে নে, শুধু প্রাপতিক নিয়মে 
চলিলে জগত আাশন্দের গাগার তত) রোগ শোক থাকত লা। 
এখণে প্রচেতি হইতে আমরা এতই দুরে গদিয়াছি যে সম্পূণ- 
র গার আমাদের লাকি, তবুও 

“চস্টা কিয়! আমাদের) এক্ষোণে সেউ প্রাকতিক পণ ধরাই 
উচিত) গবশ্য উহাতে যথেষ্ট সময় ও আধাবসায় বায়িত হইবে । 
প্রক্ুতি বে কে) জিন্স! কি) ভাহ। আমাদের বুঝাউবার সম্যক 
ক্ষমভ! নাই % গভিকেউ বঙ্াইিতে বাওয়। পুষ্টত। | যতখানি 
বুঝিয়াচি) 'তাঙাত বুঝাউলাম। ভারপর পাঠক চিন্ত। করিয়া 
বঝিয়া লউন | আাপনার মাকে বদি জাপনি এ! বুঝিতে পারেন, 
ছু ভাহার লোকান্তর হওয়ার পর 
বুনিয়াছি। তিণে জীবিত পাহিতে বুলাতে পারি নাই । স্থাস্থোর 
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যায়। ব্যাধি হইলে বুঝিলামঃ জ্পাস্থ্য কি জিনিব। প্রকৃতি কি” 
প্রকৃতির বিকৃতিই বাঁকিগ স্বাস্থ্যই প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকৃতি 
বাধি। প্রাকৃতিক গ্রন্থখানির সেই মহান রচয়িত। এমননালে 
গ্রান্তখানির রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, যতই উহা পাঠ করা 
যাইবে, ততই প্রকৃতি বিনয়ে ধিক জ্ঞাল্লাভ হইবে । চিকিৎ- 
সার অধ্যার যদি পড়িবেন) তাবে মাপনাকে শ্রাণি-জগাতে বিচরণ 
করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকুতি কেমন করিয়া জীবকে আারোগা 
করিতেছেন | তিনি থে উপায়ে তন্যান্ জীবকে আরোগ। করেন 
আপনাকেও সেই উপায়ে মনুষ্যকে আারোগা করিতে হইবে 1 
প্রকৃতির নিয়ম এক--জীবের পক্ষে যা) মনুষ্যের পক্ষেও তা । 
প্রকৃতিতে বাঁধি নাই, প্রকৃতির বিকৃতি হইলেই ব্যাধি! 
মনুষ্য ব্যতাত অন্যান্য জীবজগত দেখুন, তাহাতে বাধি অকাল 
মৃত্যু এককালে নাই । পশু বলুন, পক্ষী বলুন) সরিস্প-কীট- 
পতঙ্গ বলুন, কেহই ব্যাধির দাস নয়, কাহারও মাথ। ধারে না, 
পেটের অস্্রখ হয় না, সকলেই স্বস্ডান্দে জীবন যাপন করিয়া, 
কাল পূণ হইলে আনন্দে দেহত্যাগ করে, আর সে দেহত্যাগ্গে 
যত সখ, মানুষের ভাগো জীবনকালে তত কুখ হয় কিনা সান্দেহ 
মানুষের জ্ঞান আছে যে) ভাহার! মহাজ্ঞানী জীব । কিন্তু 
আম্বণ, পশুর জ্ঞানের সহিত মানুবের জ্ঞানের তুলনা করিয়া 
দেখ! যাউক ! যেজাতীয় জীব যে জিনিষ খায় না?) বা যাহ) 
করে নাঁ, তাহাকে তাহ। খাওয়াইতে কিম্বা করাইতে কোন 
জীবেরই সাধা হইবে নী, কিন্ছী সে নিভে হইতে জাতীর নিয়মের 
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পাতায় করাবে না, আাপনার প্রকুতিতে আপনি স্থির খাকিবে। 
গার একজন মানুষ তাহার চৌদ্দ পুরুষে যাহা খায় নাই বা 
কারে নাই এবং ভাভা খাইলে বাকরিলে পাপ করা হইবে, এ 
ভ্ভান সন্দেও সে হয় অনুরোধে) নয় প্রলোভনে। তাভ' খাইতে 
কন্যা করিতে পারে । ইহা হইতে) আাপনারা কাহার জ্ঞানের 
উপ্তকন দেখিলেন % মানুবের পিছু পিছু ব্যাধিজপী সয়তান 
ফিরিতেছে, একটু জ্ঞানে কম দেখিলেই, সয়তান মানুমাকে 
প্রাকৃতিক পথ হইতে বিট্াত হইবার পরামর্শ দেয়। মনুষ্য 
হাহাতেই ভুলে । ধেকেহ বাধি তইতে শাম্সরক্ষা করিতে 
ঢান, তাভাকে আমরা তত ছ্বানকে জাগরূক রাখিবার পরামর্শ 
দেই | দিব। রাত্র ভাল মন্দ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়। কাণা করিতে 
হইবে । ভাল মন্দ চিকিওসকে একবার কি দ্ইবার বলিয়! 
দিতে পারে । আর সমস্ত বিনয়ের ভাল মন্দ চিকিশসক বলিয়া 
দিতে, সকল সময় সক্ষম ভইবে কি না, ভাহাও সন্দেতস্থল । যে 
সকল রোগী নিতান্ত ব্যাধি-বিহ্বল কিন্ধা মন্প বয়স্ক, তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে একজন ভস্তানযুক্ত মনুষ্য থাকা উচিত | সে-ই তাহা- 
দের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ বিবেচনা করিয়া কাব্য করাইবে । 
শরীরে ব্যাধি আন মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য | বড় কঠোর না 
করিলে, বাধি দেহ হইতে বাসা ভুলিতে চায় না। এই মানুষের 
আাদিতে কোন ব্যাধিই ছিল না। এক্ষণে সয়তানের কুহকে, 
ব্াাধি ভিন্ন জীব জগতে দুর্লভ হইয়াছে । শরীরং ব্যাধি মন্দিরং | 
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জগণ্ত গভীর শিরায় মগ্ঘ। এমন কি উদ্ভিভ্ভগাতও শাখা শ্গ 


স্স্প 


করিয়। শ্দ্রারিভত ; সেই সময় পালগামেন্ট মহা সভ। হয়! 


ঠি 
সত সি 8৬০ 


নিমন্ত্রণের নার শাল খাউাতেউ উদর পর্ণ, ক্ণিন স্াখের জন্য, 


্ সি 


তহতাব, 'ভিখহাত আলা দের 


৬০ 


অবশিষ্ট সিকি গলাপঃকরণ করিতে 
শারীরিক পাপ আসিল, এ পাপের শাস্তি কাবিএগাগ 
পাপের মাতা কিন্ত প্রাগতিক শিয়মের অপালল যে পরিমাণ 
আমরা করিব, ব্যাথে এভাগের বাল ও প্াাধির যাতিন। আমাদের 
তদন্ুরূপ হইবে । ব্যাধির সনয়ত প্রীতি আমাদের বাধি 
আরোগোর জন্য যথেষ্ট করেন । কিস সকল কাঁঝোরই একট 
সীমা আছে । যখন আমাদের বাবির পরিমাণ, আরোগাকাবী 
ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক ভয়, তখনই মাভুনের মুড়া হয়। এ 
আরোগাকারী ক্ষমতার অহা শাম ভীবশী-শন্তি, | 

ব্যাখি জিনিট। মান্রুবের স্লোপাজ্জিত সম্পভি। প্রাপ্তিক 
নিয়মে যত দিন মন্ুধ্য চলিয়াছিল) তত দিন ব্যাপির স্যষ্টি হথু 
নাই, প্রাকৃতিক নিয়মের বাতিত্রম করাতে জগতে ব্যাধি তদেখ 
দিল। অন্যান্য জীবে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যবহার শীন্র 
করিতে চাহে না; তজ্ভন্ তাহাদের ব্যাধিও শীগ্র হয় না। মন্তুষ্যের 
বার তাহাদের শরীরে বাধিবীজ প্রবিষ্ট হইরাছে। যে সকল 
জীব মনুযষ্ের সহবাসে থাকে, তাহারাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে । 
ষাহারা মনুষ্য হইতে দূরে আছে, তাহারাই ভাল আছে । গরু; 
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ছাগল), বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি কতকগুলি জীবের লোকালয়ই 
একমাত বাসস্থান । মনুষ্য তাহাদিগাকে বাধি উৎপাদক খাছ) 
খাওয়ার, কাধি হউতে পারে) এমল ভাবে রাখে এই জনতা 
তাহাদের মধ্য বাধি তঈতে দেখা যায়। কিন্তু পী সকল জীন 
আরোগা হইবার পরকিয়া জ্ঞাত গাছে, কবরে উপবাস দেয় 
'বিড়ালে কাচা ঘাস খাইয়া উদরস্ত দূণিত খাছ উদগীণ পারে । 
কিন্তু মানুষের নিচ্ঞালের এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জানে ঘুম 
হয় না, তাভারা পশ্চ চিকিৎসার জঘ্যা কত রকমই না পীভঙস উম 
ও প্রক্রিয়ার আাবিগার করিতেছে । দেশে গাছ গা পার টোটক: 
দিয়া, যে সকল পশ্চ চিকিৎসার ওপ। চিল) ভাহাএ লাকে 
ভুলিয়া! যাউঠে চলিরাছে) কিন্না আত নেজালে লা গিয়। ডাক্তারী 
ওধধই বাবহার করিতেছে | কথা আছে, গরু পুনিতে হইলে 
গরু হাতে ভয় তাপে গরুর দুখ দরদ জানা যায়। 

মান্ন এয স্থাশে খাকে, তথাকার মাটি বাপিরসে আদ 
হয় ও মানের মাখার উপরের আকাশে ব্যাধি-কীটাএ ঘুরিয! 
বেড়ায় । সেইজন্য মান্ুণের নিকটস্থ জীব সকল বাপি আাক্রান্ 
হইয়া থাকে । এমন বি তথাকার উদ্িদেরাও বাধি স্পুষ্ট, 
তাহার উচিত মত ফুল ফল দেয় লা) কেভ জীর্ণ শীর্ণ, কেভ ব 
কীটন্ষ্ট পত্র শাখ। সকল দেখিয়া প্ুলিয়া আামরা বৃনিতে 
পারিয়াছি, মান্ুব আপনার পায়ে) আপনি বুঠার মারিতেছে । 
মানুব ব্াাধি-শক্ররকে ডাকিয়! আনিতেছে ! 

যে বান্তির যেক্ধপ প্রকুতি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন পরিচাল- 
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নের রীতি, তাহার বিকৃতি অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইলেই ব্যাধির 
কারণ হয়। এক বাক্তির দিবা নিদ্রা অভ্যাস নাই, সে যদি 
দিনে ঘুমায়, তবেই তাহার প্রকৃতিগত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, 
তখনই ব্যাধি আন্সিয় তাহার শরীরে স্থান লইল। ন দিবা 
শাপ্লি। জগত কশ্মের স্থান) ভান্রমান ও দিবালোক জীব- 
জগণতকে কর্মের জন্য সতত আহবান করিতেছেন প্রকুতির এ 
আহ্বানাকে কখন কেহ যেন মবহেলা না করেন, প্রক্ুত্তির রজণী- 
চারী জীনঞ্চলির অনুকরণ মান্তঘ যেন না করেন ; এ সকল জীব 
প্রকৃতির কি উদ্দেশ সাধন করিতেছে, তাহ বিবেচনাসাপেক্ষ | 
বাপি-বীজ শরীরে পড়িলে, তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা 
প্রথম হইতেই করা উচিত । নতুবা এ বীজ কালে শাখা প্রশাখা 
লইয়। বৃক্ষে পরিণত হয়। ক্সারু মণ্ডল (1)07৮905 ১৬৪0৩) ) 
আহত হইলেই শরীরে ব্যাধিপদার্থ জমিতে থাকে । স্নারুমণ্ডল 
অসংখ্য কারণে আহত হইয়! থাকে । পর্চেন্দ্িয়ের সাহাযষো 
আঘাত আমাদের স্লাযুমগুলে প্রবিষ্ট হয়। স্রায়ুমগুল হইতে এ 
আঘাতের কল, ব্যাধি-পদার্থরূপে শরীরে দেখা দে । ব্যাধি 
পদার্থই ভাবী বাধির জনক । মনে করুন, নাসিকা দিয়া মলের 
ছুত্রীণ, কি আইডোফরমের তীত্র ম্রাণ আপনার শরীরে প্রবেশ 
করিয়া, আপনার স্লায়কে আলোড়িত করিল, এ শ্রাণই আপনার 
ভবিষ্যত ব্যাধির কারণ হয়। মুখ গহ্বর দিয়া ত কত রকম 
বাধি-বীজ প্রবেশ করিতেছে, তাহার উল্লেখ কর! বান্ুলা । 
প্রতোকের শরীরের সকল বিষয়েই একটা মাত্র! বাধা আছে, এ 
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মাত্রার এদিক ওদিক হইলেই বাধির কারণ হয়। আপনি 
তরকারীতে যে পরিমাণ নুন খান, তাহার বেশী হঈয়া তরকারীটি 
ন্ূনে পুড়িলে,। আপনার স্বায়ন্চলে মাবাত পড়িবে, আবার 
আাল্ুণে হইলেও আপনার ক্ষ্টনোর হইবে, কম্টেও স্ায়ুমণ্ডল 
মাহত হয়। তাই বলি, আাপনার প্রকৃতিতে আপনাকে স্থির 
থাকিতে হইবে । বেশী আগপশ্চাৎ ভইতে পারিবেন না। 
দেখিলেন। স্বুণে পোড়া খাইলে কিম্বা মালুণে খাইলে আপনার 
বাধি হইল, কিন্তু সুণে পোড়া, কিন্বা আলুণে খাওয়। যাহার 
ভাস, তাহার কিছুই ভইল না। কারণ তাহার প্রক্তিই 
এরূপ, উহা ভাহাদের প্রকুত্তির রক্ুতি নহে । বাক্তিনত প্রতি 
বিভিননরূপ হইতে পারে কিন্তু দ্রবোর গুণ একরপই হয় । 

সায়নিক আঘাতের লঘু ও গুরুত। মন্সারে বাধির 
তারতমা ভয়। বাঁধি যত দাঘকাল শরীরে স্থায়ী হয়, ততই বাধি 
সারাইতে অধিক সময় লাগে । যখনই আ্াযুমণ্ডল আহত তইল) 
তখনই শরীর ব্যাপির কারণ, কেন্বা ব্যািক্ষেত্র হইল । কিন্তু 
যাহার শরীর, সে তখন কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর 
প্রাক্তুতিক শক্তির সহিত যখনই তাহার শরীরস্থ সাধি-পদার্থের 
সংমিশ্রণ হইল) তখনই জ্বর কিকফ ইতাদি রোগ বাহিরে 
দেখা দিল । তখন যে রোগ হইয়াছে, তাহা রোগী ও অন্যান্য 
লোকে বুঝিল, এই শক্তির ক্রিয়ার নামই রোগ । আপনি 
(লিবেন, আজ আপনার জ্বর হইয়াছে । মামি বলিব, আপনার 
্রের কারণ যেদিন হইতে হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার 


৯০ প্রাকৃতিক চিকিৎসা! । 


স্বর হইয়াছে, জেইদিন হইতেই আপনার শরীর ভার, কি এক 
অবান্ত যাতিনায় সেজান হইতেই আপনি ভুগিতেছেন, আজ 
আপনার জর হয় নাউ, আজ আপনার জ্বর-নিগম হইয়া আপনার 
ভবিষ্যত মঙ্গল হইতেছে | এইকরূপে সকল ব্যাহিত্তেই আমরা 
সেই সেই ব্যাধি হইতে রোগা মুক্ত হইাতেছে। এইরূপ বলিয়া 
থাকি । আাপনি বলিবেন) তেতুল খাওয়ায় আপলার জ্বর 
হইয়াছে, আনি বলিব, পাম? ভাপ, কালী ও গাপনি চারি জানে 
এব সময়ে, এক গাছের ভেতল খাইলেশ) তাহাদের ভিন জন 
বেশ আছে, আর আাপনি ভারে পড়িলেন। তেহালে যদি জবর 
থাঁকিত, তবে তাহাদেরও জ্বর হইত । তেতুল ভবের কারণ 
নয়। আপনার বাধিগত শরীর তেতুল রূপ প্রাকত্তিক বস্তুর 
সংমিশ্রণে আসাতে, জ্বর বাহির হইয়। পডিয়াছে | ভাহ। হইলে, 
আপনার শরারই জ্বরের কারণ । 

আপনার দেহের স্ায়বিক জআোতিকে নদীর পারার মত বহিয়। 
যাতে দিউন | এ জআোতে স্বাথসিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ অপচার 
করিয়।, উহার জল আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবেন না । সতত 
ধীর জ্ঞানে গ্রতি মুহা কাধা সাধ, করুদ | তাহাতে স্রস্ত 
থাকিবেন ও ব্যাধিমুক্ত হইবেন । 

শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলেই। শরীরের স্বাভাবিক লাবণা 
নষ্ট হইতে আরম্ত করে । শরীর কদীকার ও কু্ঠবর্ণ হইলেও, 
শরীরে যদি স্বাস্থা থাকে? তবে চেহারা দেখিতে ভাল লাগিবে।, 
কেন কালার রূপে কত রমণী ভুলিয়াছিল, তাহা “ক আপনার" 
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জানেন না! স্বাস্থ্যই সৌন্দদা। বৃদ্। হউক, যুবা হউক, 
যাহার স্বাস্থা আছে, সেই হন্দর ॥। গার স্বাস্থাহান যুবক ও 
দৃিকটু, শরীরে বাধি-পদাথ ভইলে, শরীরের সমত। নষ্ট হইয়া 
যায়| মাপিয়। দেখিল, ডাল ভাতের বেড অপেক্ষা, বাম হাতের 
বেড় বড় হইনে, বা বা গাল ডান গাল আপেশ্শ। কিছ ফোলা, 
ফোলা, ঈণ্ভাদি অসামঞ্জন্ত শরীরে পরিলক্ষিত হইবে | 

একদিনে বাধিপদাথ একাতের দেভে জামে না। বাদি 
পদার্থ কত পা পিতি মাতি। ভাতে ভাপ হরু। কেহ বা কহসরের 
পর বশুসর ভাতাচাপ করিয়া! উপ্াজ্জন পরে | মাধাকষণের 
নিয়মে, রোগী যে কাত ৩উয়। শোয়) সেই দিকে গ তাবভঃ ধ্যাপি- 
পদার্থ জমিবে। বে পোদ ডান কাতে শ্উবে, তাহার দর্সিণ 
গণ্ড) দক্ষিণ বন্মত। দদ্দিণ উরুঃ ব্যাধি-ভারাঞাশ্ হবে ॥ সেই 
স্থানে ৪ সেই দাকের ভথনান্ট্রিন যন্থের পাড়া হইবে! যেমন 
ভান কাতে শোহয়। পোগার যহ্ুতের অন্তখ ভাতে পারে। 
শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলে “বাপ ভইবে এ দেহ আপন শয়। 
তখন কোষ্ঠকাঠিন্য, কিল পোটের অস্তথ ভভবে, গায়ের হক শ্এপ 
দেখাইবে, আমি বাভ। চাহি লা, এরূপ সবল লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হইবে । ব্যাপি-পদার্থ শরীরের আংশ নয়) বা যন্থ নয়। উভ। 
অবান্তর জিনিস । উহার থাকিবার কেন্দ্রস্থাপ ভলপেট । 
তলপেট হইতে উহ; সর্ব শরারে ঘুপিয়। বেড়ায় । কথন পায়ের 
গিঠে যাইয়া, হরিতে বাত হইতেছে, কখন মাথায় উঠিয়া 
আমাদিগকে আধ-কপালীর যন্ত্রণায় অস্থির করিয়। ভুলিতেছে । 
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বতদিন রোগ প্রবল থাকে) ততদিন রোগীকে কৌন ভাবনা 
চিন্তা ও পড়া শুন1 9 সংসারের কাজ কন্দ্ন করিতে দিতে নাই । 
রোগীর মন ও শরার স্সতঃ নানারূপ কষ্টে নিরত থাক, তাহার 
উপর এ সকল করিতে দিলে আমারও বিব্রত হইবে । রোগীর 
মন যাহাতে নিশ্চিন্ত ও কম্ম হইতে দূরে থাকে, তাহাই করিতে 
হয়। শিক্ষিয় ও নিশ্চিন্ত যে সময় মানুপ হয়) সেই সময় তাহার 
রোগ আারোগা ভইবার সময় । মান্ামের এই সময়ে) তাহার 
আভান্তরস্থ প্রকৃতি বেশী কাজ করিয়া থাকে, ইহা আপনার! 
ভাভার রাত্রির কাবা দেখিয়া পরিচয় পাইয়া থাকেন । সমস্ত 
রাত্রি তিনি মান্তণের দেহ-মল নাহির করিয়া] পরিস্কীর করিয়। 
দেন, তাই মান্বষ সকাল বেলায় নৃতন হইয়। জগতে বাহির হয়। 
চোখ) নাক ইত্যাদি দিয়ী দিনে এরূপ মলীয় রেচন হয় না। 

শাপনারা চিকিতসা জগতকে আপনাদের হইতে যত দুর 
বিবেচনা] করেন) বস্তুতঃ তাহা! নহে; আগে আপনাদের বাটীর 
কর্ভাগিন্নি সাধারণ রোগের উপদেষ্টা ও চিকিত্সক ছিলেন, 
'ভাহাতে বেশ কাজ হইত, এখন কিছু হইবামাত্র আপনারা বাহির 
পাঁনে ছুটেন, ধৈধ্য ও বুদ্ধির সম্বাবহার করেন না। মেয়েলী ও 
শিশুরোগে, বাড়ী কি পাড়ার মধ্যে যিনি বয়স্থা থাকিতেন, 
তিনিই যা বলিতেন, তাহাই প্রুবসত্য বলিয়া মানা হইত, ইহা 
আমরাই বাহ্াকালে দেখিয়াছি, আর ফল হইত বলিয়া ইহাদের 
কথার এত আদর ছিল । এক্ষণে, কঠিন পীড়া হইলে, রোগীর 
শরীরে কি অত্যাচারই হয়। শুধু কতকগুলি বেশী তদ্বিরে ফজ্ 
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হয় না) ঠিক তদ্বির আন্গী হইালেই হইল, ভা আত ছুটাছুটি করিয়" 
করিলে হয় না, বীরতার সহিত কাব সাধিত করিতে হয়। 
“ইাই পাই করিও না শরীরের ক্ষয় অল্লৌোতেই অধিক হয় |” 
গধ্যাত্ববতকই জগাতের মূলত | ভ? [বানর নিকট 0 রোগার 
মঙ্গল কামন] করিয়?, গ্রার্থনাদি করা সকল দেশেই প্রচলিত 
আছে । ভারত ধশ্ম কাঁটার গগণী, ভাল ভউক, মন্দ ভউক; 
সকল সময়ে ভগবানের পাদমুলে উপস্থিত ভরা কন্ছনা, 
প্রার্থনায় ফল প্রাপ্ত ভএয়। যায় বলিয়?। ধাম্মিক লোকেরা 
তাহার করুণাকে জগতের শ্রেচ্গ জিশিল বলিয়া বলিয়াছেন ॥ 
যখন মান্তমের ক্ষমতার বাভিরে গিয়া কোগা পড়ে তখন সেই 
ভবরোগ নিবারণ পতিতপাবন দয়ামরাকে ডাকিয়া, কাত রোগী মে 
নিরাময় হইয়াছে, তাত। বল। যায় শা । আমাদের মনে ভয়, 
ছোট বড় সকল (রাছেত ভাহারই চরণ সমাপে গিয়া উপস্থিত 
হওয়া উচিত, 2৬নি সঙ্কটাপন আবস্থা হইতে রোগাকে আরোগ্য 
করিয়া গাঁকেন) ভবে সামান্ত জ্বরাদিতে টনি বি আপারক 
হইবেন ? স্তাখের সময় ভাভাকে আমাদের মনে পড়ে মাও 
শোকে দুঃখে দেখা দন) তাত আামাদের মানে তয়? এ স্ময় 
উতাহারই দরকার হইয়াছে 1 আমরা বে প্রপ্নভতি বলিরা উল্লেখ 
করিতেছি, দেখিতে গেলে, তিনি সই প্রক্তি | আমাদের 
মান্স নয়ন খুলিয়া যাউক,* আমাদের আন্ধন্থ ঘুচিযা যাউক, 
আমরা যেন দিবা দেখতে পাই, সেই পরমা প্রকৃতি আগাদের 
ভখবনের সার, সুখে দুঃখে যেন ভারই পাদমুলে থাকিতে পাই, 
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জীবনের শেনে, ভারউ চরণে নাগা পাখিরা চরণের ধুলিসনে 
বিলীন হইঘা যাই | 


চ ্‌ ন্ ন 
৯ ৫ সঃ সু ৬ হু 


আামাদের কোন সমিতি লাই $ গানাদের আ্লানাগার মাই ৃ 
পাঠাগার নাই $ বৈচ্ছানিক যন্বাগার শা ॥ প্রাণতন, উদ্ছিদতস্ত 
প্রভৃতি পধাবেক্ষণ করিবার জন্য নাষ্ছিরে যাইবার সময় লাই & 
আাঘাদের কিছুই নাই, আছে কেবল মন বিশাস । সেই 
বিশ্বাসেই আমর। হাল ছাঁিন্তেভি 1 ছ্াবিতেছি “আজ না 
হহতে পারে) ভগ পারে কাল 1 6)7 টিন] 00 0719200, 
()11 11111) 001 0001), 


জন্্ণী। ইংল ইত্যাদি স্থানে যে সকল মহাত্া প্রাক্রুতিক 


রা 
চর 


চিকিৎসার পিতস্থাশীয় হইয়া গিগ্বাছেন 5 তাহারা প্রারশঃ 
সাধারণ বার্তে ; চিকিগুনক ৭ লাভেন। বিজ্ীন্বিদও নহেন ; 
নিজেরা রোণা ভাঁগয়া ডাক্তারের দ্বাণ যখন কোন ফললাছের 
সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াছেন। তখ-উ চিতা করিয়াছেন আস্কানির্ভরতা 
দ্বারা কতখানি আহারক্ষা করা যাইাতে পারে এবং সেই চি 

কাধষো পরিণত করিয়া বনের পর বহসর কেবল কাধ্যই করিয়া 
গিয়াছেন, ইভাতে ভীহাদের সামাদিক ও আর্থক ও পারিবারিক 
ক্ষতির দিকে দৃডপাত করিবার হাবসরও ঘটে লাই । এইরূপ 
এক এক মভান্বার উদ্ভামের ফলস্গরূপ এক এক রকম প্রাকৃতিক 
চিকিৎসা পছ্ধতি। আার সেদেশের লোক নৃতনের পক্ষসমর্থণ 
করিয়া, লব প্রস্ত শিশু পালন করিয়া, তন্দারা সময়ে কাধ্য 
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করিয়া লইন্তেচে | এক একজন শগাবিঙ্গকার পুস্তক ৮১০ 
হসারের মাপো ১০1১৫ ভাশার আন্ববাদিত হইয়া এতোক ভাবার 
পুস্তাকের ৪০1৫5 সংস্করণ পনাশ্থ ভঈয়! গিয়াছে । এ সকল 
ভারহবাপীর পক্ষে কণার কথা! ইয়োরোপ ও আমেরিকার 
তুলনায় “ভারত শুধু ঘুশায়ে রয় |" বাধি-জীব একবার দেখিয়া 
তলুন। নী সকল দেশে কৃতঞ্চলি বিনা ইনাধের চিকিৎসালয় 
চলিতেছে), ক বিদ্বানে, পণবানে) ভাহাতে শিকতসিত ভইতোছে ॥ 
এ দেশে চিঃহহনাগার আছে, তাভাতে উয়োরোপিয়েরা 
চিকিতপিত ভয় থাকে মান । প্রাকুতিক চিকিৎসায় যে সত্য 
আবিক্ুত কী উা পুস্তকে € কানে এমন সানগ্হ্ত 
দেখাইনছে “ঘন, পথিবাতে উপশ্থিতে আর কোন চিকিওসা শান 
'তাহা পারিতেছে লা) আ্বিচাপ্ ভইঈলে, ইভা নিশ্চিত সপমাণ 
চইবে 1 'তাতি দ্দশ [নীনে ধলি, আপনারা একার প্রাকৃতিক 
চিকিওসার পরীক্ষা করুন । আমাদের আদিপুরুমগণ প্রাকাতিন্ 
চিকিৎসারই পক্ষপাতী ছিলেন । 
মাহার পুস্থন পড়! জ্ঞান লাল করিয়াছি, সেঈ কুয়ালন্ে 
আচান্য-দল পলঘ। ভান শ্োয়াণের পবহিত চিকিৎসা- 
পদ্ধতি আবিকার করিতে, ভাঙার রিশ্শ বশসর সময় লাগিয়া 
ছিলঃ এ শাল শ্যোপারণ করিয়। থাকা সাধারণ লোকের 
কাজ লহে। আদাপক কুয়ালকে কাত গ্লানি, পাটা বিজ্প 
লহ, লারয়া। কত বুতদ্কর উত্তর প্রান করিয়া, ভাহার 
স্বমতে ভাহালে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ভইঈয়াছিল 1 এখন লোকে 
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বুকিয়াছ্ে, তাই সহজতর সহক্র লেকে তাহার মতে চিকি। 
হইকু] ন্রাময় হইতেছে, সহজ সহজ পাঠকে ভাহার ওল: 
পাঠ করিয়। দেহভ্ভান লাভ করিতেছে । বুয়ানের 5 
আবিষ্কার ভাঁবী-বাধিনিরূপণ (17019870515) শাহ | 
ফ্যতে যে ব্যাধি হইবে, শরীর দেখিয়। তাহাই পুর্ববান্ধে ক 
দিতে, এ শান্ত সক্ষম | অবশ্থা শুধু শাস্ত্র পাঠে কিছ নির্ণয় 
যায় ৮ শান্জ্র লিখিত বিষয়ের অনুশীলল চাই শদং 
বাহিক্ের জাক ভমক অনেকে ভলেন, কিস্কু ভিতারে মৃতু, 
যে জাল বুনিতিভে। তাহা এই শাস্ত্র ধরাইয়। দিতি পারে। 

অধ্যাপকের মতের সহিত বাহ,তঃ কোন কোন শ্হালে ্ 
দের মত মিলে লাই। ভ্রাহার লিখিত বিবয়ে, কোন + 
আমরা ফল পাইয়াছি, কোন স্ছলে পাই নাউ । যে গা? 
ফল পাইয়াছি, তাহাই ভিখিত হইল । ইহার কারণ, স্থান 
পাত্র ভেদে, জল বায়ু ও আহার বিহারের রীতিশীতি পথ 
হওয়ায়, এ দেশের অনুরূপ করিয়া কতকগুলি মত পরি 
করিয়া লওয়ী হইয়াছে ও কতকঞ্চলি এককালীন বডজন রঃ 
হইয়াছে । ফল কথা, বাহিরে বিভিন্নতা খাকিলেও, মূল ডি 
একই । দ্বিতীয়তঃ কোন কৌন নুতন বিষয় আমাদের মা 
উদয় হওয়ায় আমরা পরীক্ষা? দার? তাহার ফাথার্থা উপষ্ট্র 
করিয়া, তাহা গ্রহণ করিয়াছি । এই সতাগুলি শান্তর ্ 
শলনের ফলে আপনিই বাহির হুইয়) পাড় ॥। ইহাকে চা 
ক্ষার বলিলে বাক্যাড়ন্বর কর হইবে । 






